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প্রাচানের কথা, ৭খা৬৭রে লঘুক্রিয়া-_“কোন কাজে আড়খ্বর 
সহ হস্তক্ষেপ করিলে, তাহার অদ্দেক মাত্র সম্পন্ন হয়।” সচরাচর 
দেখিতে পাওয়া! যাঁজ ষে, লোকে অর্থ ও লোকবল পাইয়াও কার্ধা- 
ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকে । কিজন্ত যে এরূপ ঘটে, তাহার 
যথাযথ কারণ নির্দেশ করা দুঃসাধা ; কার্যোর উন্নতির প্রতি দৃষ্টি 
থাকিলেও অজ্ঞাতসারে তাহাতে এরূপ কতকগুলি ক্রুটী সংঘটিত 
হয় যে, মময়ে সেই সামান্ত ক্রু গুরুত্বে পরিণত হইয়া তৎসাধনে 
প্রতিবন্ধক করে। অসঙ্গত ব্যাপারের মমাবেশ ও বিবিধ উপসর্গ 
হইতে সচরাচর এইরূপ বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। এই নিখিত্তই 
ভাগাবান বাক্তি ছুর্ভাগার সংশ্রবে কোন কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিতে 
সংস্কৃচিত হন? অধিকন্ক ইচ্ছাও করেন না। 

মনুষ্য মাত্রেই ভিন্ন গ্রক্কৃতি বিশিষ্ট, আমি যে খ্ষিয়ের অনু- 
মোদন করিলাম, আস্তে তাহা উপেক্ষা করিল; এইক্ূপে গদে 
পদে মতান্তর বশতঃ কার্য সাধনে বিড়ম্বনা ঘটে। সংসারে 
মকলেই উচ্চ আশ। করিয়। থাকেন, কিন্তু উচ্চের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া অনেকের অনৃষ্টে অধঃপতন হইয়। থাকে । বাঞ্ছিত বস্ত 
লাতে-_ ন্ুখতোগ মাকাম্থায়, তৎসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা পাইবার 
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কিছুমাত্র আবস্তক নাই। যখন সকল বিষয়েরই সামঞ্জন্ত নির্দিষ্ট 
রহিয়াছে, তখন নিয়মানুসারে কাধ্য করিতে পারিলেই তাহা ম্থৃ- 
সম্পন্ন হইতে পারে; এইরূপ চেষ্টায় যদি নিষ্ষল হইতে হয়, তাহা 
হইলে এক কালে দে বিষয়ে নিবৃত্ত হওয়া কর্তব্য; তৎসাধনে 
অধিকতর প্রয়াস ও উদ্যোগ প্রয়োগ করিলে, ইঞ্টের পরিবর্তে 
সমধিক অনিষ্ট ভইবারই সম্ভাবনা । লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্ব- , 
প্রধান কর্ম, যে ব্যক্তি জীবনের হুত্রপাতে আয়ের প্রতি লক্ষ্য না 
রাখিয়া! অর্থের অপবাবহার করে, সময়ে সেই অর্থ নাশের জন্ত 
তাহাকে মনস্তপ্ত হইতে হয়। 

বাবসা বাণিজ্য করিতে হইলে, মূলধনের প্রয়োজন; অর্থ 
বাততিরেকে কোন কার্ধাই সম্পন্ন হয় না, লোক অর্থোপাজ্জনের 
উদ্দেশ্টেই ব্যবপায় নিযুক্ত হয়া থাকে? কিন্তু ভু পয়স1 লাভ হই- 
তেছে জানিয়া, নিদ্দিষ্ট আয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিলে,সময়ে 
সেই ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়; একবার ক্ষতি স্বীকার করিলে, 
তাহা পূরণ করণ প্রায়ই ঘটা উঠে না; এইন্ূপে অনেক ব্যবসা 
দার ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া এক কালে সূর্বন্থাস্ত হইয়া পড়েন। সোপানে 
উঠিতে হইলে প্রথম সিঁড়িতে পদক্ষেপের প্রয়োজন, সামান্ মূল- 
ধন লইয়া ব্যবসা করিলে, সময়ে তাহাতেই সংস্থান হইতে পারে; 
একটী প্রাচীর ভাঙ্গিতে হইলে, যে বাক্তি প্রথম ইষ্টকথানি 
খুলিতে পারে, সেই ব্যক্তিই প্রশংসাভাজন ; কার্য আরন্তে যে, 
ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহার পক্ষে বাবসাস্থত্রে দশ টাকা উপাজ্জন 
অসত্তর সছুদ্দপ্তে কার্ধ্য হস্তক্ষেপ করিলে, বিদ্ব বিপত্তি তৎ- 
সাধনে সহায়তা করিয়া থাকে । মিঃ ম্মাইলদ্‌ তাহার “সেল্ফ- 
খেল্প” নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, যুবা পুরুষেরা স্থচারুরূপে 


সুচনা । নত 


কার্ধ্য আরস্ত করিতে পারে, যেহেতু জীবনের সথত্রপাতেই যে নীতি 
গৃহীত হয়,সময়ে তাহার পরিপক হইয়া! থাকে । সংবৃত্তি সহ কার্ধ্যে, 
প্রবৃত্ত হইলে, উত্তরোত্তর দততারই বৃদ্ধি পায়। স্থুচার বন্দো- 
বস্তের সহিত যে কার্য কর! যায়, বুঝিতে হইবে যে, তাহার অর্ধেক. 
মাত্র সমাধা হইল। প্রকৃত পক্ষে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া 
তাহার স্ত্রপাতেই ভাল মন্দের নিদর্শন করা যাইতে পারে ? চলিত, 
কথায় বলে-উঠন্ত মূল পত্তনে চেনা যায়। কাধ্য আরম্তের 
পূর্বেই যদি পরিণামের বিষয়ে চিন্তা করিয়। যথাষথ বন্দোবস্ত করা 
হয়, তাহা হইলে সে কার্যে সহসা কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে 
না। এইরূপ বন্দোবন্তের সহিত কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, 
উত্তরোত্তর সেই বন্দোবস্তের উন্নতি সহ কার্যে ্রীবৃদ্ধি হইয়া 
থাকে। অধিকন্তু তৎজনিত কৌন প্রকার অন্ভুবিধা ভোগ. করিছে. 
হয় না। যেব্যক্তি জগতে সৎকাধ্য করেন, তাহার জীবনের 
অনেক সময় অন্যককৃত অপকর্মের উদ্ধার করণে যাপিত হইয়া থাকে; 
সাধুপথ অবলম্বন ব্যতিরেকে কেহই জগতে কৃতিত্ব লাভ করিতে 
পারেন না । অনুষ্ঠান দ্বার! যে বস্তি কার্য্যের সংস্কার করিতে সক্ষম, 
সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পৃথিবীর হিতাকাজ্ফী ; ভালমন্দ বিচার দ্বার। 
সেই ব্যক্তিই ুভঞদ বিষয়ের নির্দেশ করনে সক্ষম, সামান্ত পদে 
ব্রতী হইয়া দিনে দিনে যে ব্যক্তির পদোন্নতি হইতে থাকৈ, তাহার 
মান সন্তরম স্বল্প দিনেই জনসমাজে প্রকাশ হইয়া পড়ে। 
_. বিচার ্থারা যে ব্যক্তি সত্য পথ অবলম্বন করিতে সমর্থ,তিনিই 
জন মাধারণের হিতকর কার্যের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মঙ্গল লাভ 
করিয়া থাকেন। উদীরচেতা কোন কার্ষো সংযত হইলে, তৎ-. 
সংক্রান্ত যাবতীয় কন্ম হৃসম্পন্ন হইয়া থাকে । যে কার্যে হস্তক্ষেপ; 
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করিতে হইবে, তাহার পুঙ্থানুপুঞ্ঘের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব) ; 
যেহেতু সামান্ত কার্ধ্যে উপেক্ষ|! করিলে অথবা তৎসংক্রাস্ত সামান্ত 
বিষয়ে অজ্ঞাত থাকিলে, তৎকার্ধা সম্পা্দনে বিবিধ বিদ্ব সংঘটিত 
ভয়। কোন কার্ধের প্রারস্ত হইতেই নিষুক্ত থাকিয়া ধিনি তাহাতে 
সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হঈযাছেন, সেই কার্ধ্ে তাহার" যেরূপ 
অভিজ্ঞতা জন্দিয়াছে, অন্ত বাক্তি তাহার অপেক্ষা সমধিক বিদ্বান 
ও বুদ্ধিমীন হইলেও, তাহার সমকক্ষ হইতে পারেন না এবং তাহার 
ক্লাধ্য কখন সেক্ঈপ সুফলপ্রদ হইতে পারে না। 

কোন কারো লংষত হইবার পূর্বে তাহ সামান্ত বা অসাধ্য 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বিবেচক ব্যক্তির কদাচ যুক্তি সঙ্গত 
নহে? প্যত্বে কৃতে ষদি ন সিদ্ধতে ক অত দোষ” এই কথ! স্মরণ 
করিকপ। বথাশক্তি কাধ্য সম্পীদনে উদ্ভোগী হওয়া সর্বতোভাবে 
বিধেয় । নৃতন কল্পন। কিন্বা কোন একটা নৃতন বস্তর আবিষ্ার 
দেখিয়া, এক কালে বিন্মিত হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া! থাকা 
উচিত নহে; অন্তপক্ষে পরিণামের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, 
ওক কালে তৎসম্পাদনে ব্যস্ত হওয়াও যুক্তি সঙ্গত নহে ; 
যেহেতু যখন একটা কার্য্য অপরের ছার! সুসম্পল্ন হইয়াছে, অব্য 
তাহা অন্তের দ্বারাও হইতে পরে; কিন্তু ষে ব্ক্তি প্রথম কাধাটী 
করিয়াছে, তৎসাধনে সে ব্যক্তি কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া 
ছিল, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, অধিকস্ত কোন, 
বিষয়ে হস্তক্ষেশ করিবার পুর্বেই অগ্র পশ্চাৎ্ ভাঁবিয়। দেখা আব- 
স্তক, নতুবা! অকন্মাৎ সে কাধ্যে নিযুক্ত হইলে, যথা সমরে তাহা 
পুরণ হয় না, ও অকারণ জনমমাজে হান্তাম্পদ হইতে হয়। কোন 
বিষয়ে সংযত হইতে হইলে, তাহার পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। 


নির্বাচন । ্ 


পুনঃ পুনঃ তত্সন্বদ্ধে মনে মনে আন্দোলন করা যুক্তি সঙ্গত, 
ঘেহেতু আপনার মনে যতক্ষণ ন। কোন একটী স্থিরষিদ্ধাত্ত হই- 
তেছে, ততক্ষণ তৎসন্বন্ধে লোকের নিকট কোন কথা উত্থাপন 
করিলে, সাহান্ৃভৃতির পরিবর্তে বিড়ম্বনাই লাভ হুইয়া থাকে; 
লোক সমাজে, কিছু হইবার পূর্বে, কোন ব্ষিয়ের উল্লেখ করিলে, 
তাহার দম্মোহন শক্তি নষ্ট হইয়া ঘায়। 


নির্ববাচন। 


শিক্ষায় জভানেপ উন্নতি হয়, মেখাশক্তি সকলের সমান লছেও 
এক ব্যক্তির চিত্র অঞ্কনে অনুরাগ, অন্তের পুর্তকার্য্যে একাস্ত 
আগ্রহ, এইবপ জগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক [তন্ন ভিন্ন শক্তি 
লহয়া জন্মলাভ করিয়! থাকে | একাব্রণ ষাহার ঘে দিঘরে অগ্বাগ, 
তাহাতেই তাঁহার প্রয়াস) এক্ষপ অবস্থায় সচরাচর দেখিতে 
পাওয়। ঘ্বায় ষে, অনেকেই জাতীয় ব্যবসা বাণিজ্ো অগ্নরাগ 
দেখাইয়। থাকেন, কিন্তু কাঠার পক্ষে কোন ব্যবসায় সুবিধা 
হইবে, সর্কাগ্রে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখ কর্তবা। বাল্যকাল হইতে 
আমরা পরম্পর যেরূপ ভাবে লাণিত পালিত হইয়া থাকি, বিস্তা 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আসাদের মেধা শক্তির ধেরূপ বিকাশ হয়, 
তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কাঁধ্যের অনুষ্ঠান করিলে, তাহাতে 
সম্ভবত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না; কারণ, আমার যাহা অভি- 
প্রেত, জীবনে ঘদি আমি সেই বিষয়ে সংযত থাকি, ক্রমে ক্রমে 
অভিলধিত বিহয্বের উন্নতি সাধনে অবপ্তই আমার চেষ্টা ও যন্ত 


৬ ভাগ্যলক্ষমী। 


আদ্িয়া পড়িবে, এবং তাহাতে অনিষ্টের সম্ভাবনাও অল্প ) অনুরাগ 
সহ কার্য সংযত হইলে, সিদ্ধিলাভ অস্স্তাবী। 

কোন কার্য্ের. অনুষ্ঠানে দশ টাকার সংস্থান ন1 করিয়। 
এবৎ ভবিষ্যতের প্রতি তৃষ্টিহীন হইয়া ভালমন্ন চিন্তা না করিয়। 
প্রবৃত্ত হইলে, কদাচ তাহাতে কৃতবাধ্য হওয়া যায় ন!; অধিকন্তু 
এরূপ অবিমৃষাকারীতার জন্ত পরিণামে তাহাকে অন্ুতাপানলে 
দগ্ধ বিদগ্ধ হতে হয়। 

যে কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহার আগ্োপান্তের বিষয় 
ভাঁবিয়। দেখ! সর্বাগ্রে কর্তব্য, অধিকন্তু তৎসন্বন্ধে যথেষ্ট বিজ্ঞতা 
আছে কি না, অন্তের মুখাপেক্ষি না হইয়া সেই কাধ্য তাহার দ্বারা 
সম্পন্ন হইতে পারে কি না, এই লকলের প্রতি দৃষ্টি রাখ! সর্বাগ্রে 
কর্তব্য; আর এক কথা» যে কাধ্যে নিধুক্ত হইতে হইবে, তাহা] 
আপনার অভিপ্রেত ও আং্মত্তধীন কি না, ইহাও ভাবিয়া দেখা 
আবগ্তক ; নতুবা অনিচ্ছা সত্বে কোন কার্ষ্যে নিযুক্ত হইলে, সে 
কার্যে সেরূপ আগ্রহ থাকে না, এজন্য তাহ! সুপিদ্ধ হইবাঁর পক্ষে 
ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। 

সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে, কেহবা দিনাত্তে এক শুষ্ট 
অন্ে জঠরানল নিবৃত্তি করিতেছে, আর কাহারও বা চব্যচষ্য লেস্া 
পেয়ে দিনাতিপাত হইতেছে; এই নিয়মে এক জন অন্তের 
উপর আধিপত্য করিয়া থাকে, রাজ! প্রজা! এই স্থৃত্রে সংগঠিত । 
জনসমাঞ্জে সদসং সকল প্রকারেরই লোক দেখিতে পাওয়া যার, 
দুষ্টের দমূন ও শিষ্টের পালন রাজধর্ম ; রাজ! প্রজাপুষ্তের ছিত 
কামনায় বিচারকের ব্যবস্থা করিয়া দেন, এবং বিচারাঁসনে বসিয়া 
বিচারক অপরাদীর দণ্ড মুণ্ডের হত্তাকর্তা, তিনি যাহার প্রতি 


নির্বাচন । ৭ 


যে আদেশ করিবেন, তদ্দণ্ডে তাহা পূর্ণ হষ্টবে। এইজন্য যিনি 
বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হইবেন, বিদেশী বিজাতি হইলেও যে 
দেশের তিনি বিচারামনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, সেই দেশবালীর 
কাহার কিরূপ প্রকৃতি, মতিগতি, কথাবার্তা, তৎ প্রতি তাহার 
সবিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য; বিচারপতি যাহার বিচার করিতে 
নসিয়াছেন, তাহীর বা তদ্দেশীয় ভদ্র ইতর লোকের স্বভাব চরিত্র 
কিনূপ বদি পূর্ব হইতে তাহার পরিজ্ঞাত থাক্কে, তাহা! হইলে 
বিচার কাধ্যে তাহাঁকে কোন প্রকার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় 
না; নতুবা তাহাকে পদে পদে সন্দিগ্ধ হইতে হয়, এবং এরূপ অব- 
স্থায় বিচারক স্ৃবিঞ্ঞ ও বিচক্ষণ হইলেও,বিচার বিভ্রাটের সম্তাবন। 
আছে। যে বিচারক জনসাগারণের অনুরাগ ভাজন হইতে 
পারেন, উচ্চ পদস্থ লোকের নিকট কোন বিষয়ে তাহার খ্যাতি 
প্রতিপত্তি না হইলেও, জগতে তিনি অক্ষয় কীন্তি রাখিয়া যাইতে 
পারেন, তাহার সে সুনাম কখনও বিলুপ্ত হইবার নছে। 
ভাগা-প্রবাহ কাহার কখন কোন পথে ধাবিত হইবে, তাহার 
কিছু মাত্র স্থিরতা নাই; অথচ মনুষ্য মাত্রেই ভাগ্যের অবীন। 
বালাজীবন হইতে যে যুব নিজ জীবনের লক্ষ্য গ্রিবীকরণ 
করিতে সমর্থ, তাহার অপেক্ষা ভাগাবান আর কেহই নাই । 
কারণ, ভবিষ্যতের প্রতি যাহার সম্যক্‌ দৃষ্টি আছে, কোন প্রকারে 
তাহার পদস্থলনের সম্তাবন! নাই, সামাজিক বা অন্ত কোন প্রকার 
অনিষ্ট তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, এরূপ যুবক নিজের 
গম্তবা পথে অগ্রসর হইবার জন্ত প্রাণপণে. চেষ্টা করে,.. সাংসা- 
রিক বাধা বিপত্তি সম্মুখীন হইলেও তংসমুদয়ের প্রতি উপেক্ষ। 
করিয়া আপন মনে চলিতে থাকে,--পার্থিৰ মায়ামোহে জড়িত 
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হইয়া, তাহার পদস্থলনের সম্ভাবনা নাই ; যেহেতু কোন প্রকার 
বিপত্তি নংঘটনের পূর্ব হইতেই, লে বাক্কি মনে মনে তাহার 
প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। একেক সহিত অন্তের 
আলাপ পরিচয় না থাকিলেও যখন পরস্পর দেখ! সাক্ষাৎ হয়, 
উভরে উভয়ের প্রকৃতি নন্বন্ধে বাহক দৃশ্তে একরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়া লয়। প্রথম সাক্ষাতে কাহার কিরূপ প্রন্কৃতি জানিতে 
পারা যায় না, তথচ গরয়োজন ন| থাকিলেও লোকে যখন 
অপরিচিত ব্যক্তির সহিত প্রথম দেখা করে, তৎকালে স্বাভাবিক 
' ভাবের কথঞ্চিং বিকৃত ভাব দেখাইয়া থাকে । সংসার-জীবনে 
অপেক্ষাকৃত ধনশালী ও প্রতিভাপন্ন লোকের প্রতি সাধারণে 
অধিকতর অন্রাগ দেখাই] থাকে এজন্য লোকে আগনার প্রকৃত 
পরিচয় গোপন রাখিয়া অপরিচিত বাক্তির নিকট কথঞ্চিৎ মান 
ও পদমধ্যাদার গৌরব প্রকাশ করে_-এ বিংশ শতাব্দীতে মনুষ্যের 
চরিত্র সন্ধে এরূপ বাহক গথ্মা। প্রদর্শন সাধারণতঃ অযৌক্তিক 
বলিয়া বিবোচত হয় না। 

ভাগ্যলক্জ্রী কখন কাহার প্রতি হু প্রসন্ন হন, তাহার কিছুই 
স্থিরত্ব নাহ। দেখিতে পাওয়া যার যে, কোন ব্যক্তি কারে 
নিযুক্ত হইয়। যধাশক্তি পরিশ্রম করিয়াও মূলধন নষ্ট করিরা 
ফেলেন, সুবিধামতে ন্ কার্যে সংযত হন, কিন্তু তাঁহার অআদৃষ্টে 
ক্ষতিভিন্ন লাভ ঘটে না; এহব্প একট। হইতে অগ্তটায় প্রবৃন্ 
হইয়া সঞ্চিত অর্থে বঞ্চিত হন, পরিণামে হয়ত খণজালে আবদ্ধ 
হইয়া নকছু পাইতে থকেন। 


সময় । 


জনেকে সময়কে অর্থের স'হত তৃলনা কবিয়! থাকে, কাহারও 
মংস্কার যে সময়ই চরিত্র ।. যে বাক্তি সময়ের অসৎ ব্যবছার করে, 
সে ব্যক্তি অর্থও চরিত্র উভয় পক্ষেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কার্য 
করিবার যথেষ্ট সময় আছে; এই সিদ্ধান্তে যে ব্যক্তি সময়ের 
গতির প্রতি আদৌ দৃষ্টি রাখে না, চরিত্রহীন লোক যেরূপ সংসার 
যারা নির্বাহে পুনঃ পুনঃ কষ্ট ভোগ করে, তাহার অবৃষ্টেও 
তাহাই ঘটয়া থাকে। সংসারে জীবন ধারণ কারধ্যের জন্য, এ 
কারণ প্রতিমুহূর্ত যাহণতে কার্যে নিয়োজিত হয়, ততপ্রতি দৃষ্টি 
রাখা আবশ্তক,মহাত্া। গোয়েখ আমোদ প্রমোদেও ক্ষণকাল যাপন 
করিতেন না, সময়ের প্রতিমুহর্ধ তাহার কাধ্যে নিক্ষেপিত হইত, 
এই জন্য তিনি জগতে কর্শিষ্ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ রহিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন যে, সময়ের যথাযথ বাবহার করিলে, কদাচ অভাব 
অনুভব হয় না? যে সময় বৃথায় নষ্ট হইয়া যায়, যদি সেই সময়ের 
যথাযথ ব্যৰহার করা হয়, তাহ! হইলে অনায়াসে আমর সময়ের 
উপর জয়লাভ করিতে পারি। গত সময় যখন পুনরায় ফিরাইবার 
সম্ভাবনা নাই, তখন বর্তঘান সময়ের সদ্বাবহার করা অবপ্ঠয কর্তব্য | 
নির্বোধ ও অলস ব্যজির পক্ষে সময় তন্কবের কাধ্য করে, কিন্তু 
জ্ঞানী ও পরিশ্রমী লোকের সহায়ত। করিয়া থাকে। মিঃ স্মাইল স্পষ্টই 
বলিয়াছেন যে, কাজের লোক সময়কে অর্থ স্বরূপ বিবেচনা করে, 
বস্ততঃ ইহা তদপেক্ষাও অধিক্ক, যেহেতু আত্মকর্ষণ, আস্তবোন্নতি ও 
সতস্বভাবের ইহাতে উন্নতি হইয়া খাঁকে। সময়ের রীতিমত 
ব্যবহার করিলে, অনায়াসে বিরামের সাবকাশ পাওয়া যাইতে 
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পারে। নেলসন বলিয়াছেন, নির্দিষ্ট সময়ের পনের খিনিট 
অগ্রে কাধ্য সম্পন্ন করায় স্টাহার সফলতা লাভ হইয়াছে। 
স্রাঙ্কলিন বলিয়াছেন, যদি জীবনের প্রতি অনুরাগ থাকে, 
তাহা হইলে সময়ের অপব্যবহার করিও না, যেহেতু সময়ের 
সমষ্টিই জীবন। জাইসিয়ার্ডিনী বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি 
সময়ের প্রকৃত সদ্যবস্ার জানেন, তাহার পক্ষে জীবন অনস্থায়ী 
বলিয়া কখন বিবেচিত হয় না, যেহেতু সে ব্যক্তি সময়ে কাধ্যে 
নিযুক্ত থাকিয়া, যথেষ্ট কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারেন, এজন্ত তাহার 
তভিযোগ করিবার কিছুই নাই। কোন কার্ষ্যের জন্ত সহায়তার 
প্রর়োজন হইলে, যে ব্যক্তি অলসভাবে কালক্ষেপ করেন, 
অথবা যথেষ্ট সাবকাশ আছে বলিয়৷ গৌরব করিয়। থাকেন, 
তাহার নিকট কাধ্যের পক্ষে কোনপ্রকার সাহাধ্য লাভ হয় না; 
কিন্তু ষে ব্যক্তি কার্যতারাক্রান্ত, সদ! সর্বদাই কার্ধ্যে ব্যস্ত, তাহার 
নিকট কাঁধ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সহাবতা পাওয়া যায়। সার টমাস 
ফাউএল, বকৃটনের উক্কিতে আছে যে, যে ব্যক্তি যত অধিক 
কার্যে নিযুক্ত থাকিবে, সে বান্তি তত অধিকই কাধ্যক্ষম 
হইবে। পায়ের চল২শক্তি না রাখিলে পন্থু হইতে হয়, তালা ও 
চাবির ব্যব্হার ন! থাকিলে, মরিচ] ধরে) কিন্তু যতই তাহাদের 
ব্যবহার করা যায়, ততই তাহাদের চাক্চিক বৃদ্ধি পায়। যে 
ব্যক্তি নময়ের প্রকৃত ব্যবহার বুঝিতে পারিয়াছে, দেই ব্যক্তিই 
মনের স্থথে কালযাপনে সক্ষম, সেই বাক্তিই সময়ের উপর 
জয়লাভ করিয়া থাকে। 

ক্রাঙ্কপিন বশিয়াছেন, ষে ব্যক্তি সময়কে উপেক্ষা করে, সমগ্র 
তাহার প্রতিই বাম হুইয়। থাকে ; গত সময় ফিরিক্না আসে না, 


সময়। ১১ 


যথেষ্ট সময় আছে--এই ধারণায় কোন কার্ধ্য সম্পন্ন হয় না। 
অবদর লইবার ইচ্ছা থাকিলে, সময়ের উত্তমরূপ কাধ্যে ব্যবহারের 
আবশ্ঠক; জীবনের এক মুহূর্তের প্রতি বিশ্বাস নাই, অতএব 
এক ঘণ্টা কাল বৃথায় নষ্ট করা কর্তব্য নহে। চেষ্টার 
ফিলডের আরল্‌ বলিয়াছেন যে, কোন কার্ধ্য উপস্থিত হইবা- 
মাত্র তাহা সম্পাদনে চেষ্টা করা উচিত, সম্ভবতঃ তাহ। 
শেষ না করিয়া কোন প্রকারে ক্ষান্ত হওয়া বিধেয় নহে। 
যখন সময় অমূল্য এবং জীবন ক্ষণস্থায়ী, তখন জময়ের, 
এক মুহুষ্ভও বৃথা নষ্ট কর! যুক্তিসঙ্গত নহে। বুদ্ধিমান লোক 
সময়ের প্রকৃত ব্যবহার জানেন, তাহার। কদাচ আলস্তে কাল- 
যাপন করেন না; আলপ্য__পাপের সোপান, আনন্দের বশবস্তীঁ 
হইয়া লোকের বুদ্ধি শুদ্ধির লোপ পাইয়! যায় । ব্যবসারী যদি 
তাহার আপন বাবসার প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি ন! রাখিতে পারেন, 
সমন্ত কাজ কর্মের ভার কর্মচারী বা অন্ত কাহারও হস্তে অর্পণ 
করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ব্যবসায়ে 
তাঙার অনুরাগ নাই। ব্যবসাদার ব্যবস! চালাইয়া আনন্দ 
উপভোগ করেন ; যদি বাবসার প্রতি তাহার অন্ুর।গ না থাকে, 
তাহা হলে কদাচ সে হ্ুথ সম্ভোগ করিতে পারেন না, অধিকস্ত 
ক্ষতিগ্রপ্ত হইয়া! যথাসর্বন্থে বঞ্চিত ও অর্থ হীনতার জন্য পরিণামে 
কষ্টভোগ করেন । ভাগ্যক্রমে ষদি পুনরায় কিছু অর্থ সংগ্রহ 
করিয়া, কাধ্যান্তরে হস্তক্ষেপ করেন) তাহা হইলে তাহার পূর্বানু- 
ষ্িত নিশ্ষলতার কথ স্থৃতিপথে জাগ্রত থাকিলেও বিষয়ান্তরে নিযুক্ত 
থাকায় নঝোদ্ুম ও উদ্যোগে কাধ্য করিতে পারেন) এরূপ অবস্থায় 
যদি তাহাকে পুর্ব কথার উল্লেখ করিয়া কেহ কোন কথা বলে, 
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অবশ্যই তখন তাহাকে অনুতপ্ত হততে হয় । বিবেচক বাক্তি এরূপ 
অবস্থায় তাহার বর্তমানের কথাই বলিয়া থাকেন । পুনঃপুনঃ ক্ষতি 
স্বীকার করিয়াও যে ব্যক্তি একমাত্র আশায় ভিত্তি সংস্থাপন করিয়! 
লাভের প্রত্যাশায় উৎসাহ সহ কাধ্যে সত্যত হুইয়াছেন, 
দেবূপ লোককে পুর্বকথ! তৃলিয়। বাবসা সম্বক্ষে কোন কথা 
বলিলে স্বাহার মনক্ষুপ্ন কর! হয় মাত্র । এরূপ অবস্থায় সংপথে 
থাকিয়! কাধ্য করিলে)অবস্তই উন্নতি হইবে__এবস্িধ আশ্বাসবাকো 
, তাহাকে কাধ্যে সংযত খাকিবার জন্য প্রবোধ বাকা বল! বুদ্ধিমান 
ব্যক্তির কর্তব্য । এজন্য কথোপকথন কালেও ব্যাহিক ভাবে 
তাহার প্রতি অবন্কা সুচক কোন প্রকার ভাবভক্কি প্রকাশ করা 
কোনমতে বিধেয় নহে। 
ব্যবসাদার মাত্রেই কার্ষের অনুষ্টান কালে আডম্বর করিয়! 
থাকে) প্রকৃত পক্ষে নাম ডাক না হইলে, ব্যবসার প্রতিপত্তি 
লাভে ব্যাঘাত ঘটে। এরূপ অবস্থায় যাহা সম্ভবপর এবং যাহ 
লোকের মনে অতিরঞ্জিত বলিয়া! বিবেচিত না হয়, এইরূপ ভাবেই 
কার্ধ্য করা সঙ্গত ) নতুবা! শুদ্ধ আড়ম্বরে কোন কাধ্যই হয় 
না, অধিকন্ধ সময়ে তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ভইতে হয়। বাবসায়ী 
মাত্রেই স্পথে থাকিয়া কার্য চালাইতে আরজ করিয়া 
থাকে, কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে বিফল মনোরথ ও ভগ্মোংসাহ হইলে 
তাছার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়! যায়। বাহ্াড়ম্বরে যে 
বক্তি ব্যবসান্ন সরপান্ছে ক্ষতিগ্রস্ত কইয়! পড়িয়াছে, তাহার যদি 
প্রবঞ্চনায় ঘা থাকে, সময়ে সে ক্ষতি পুরণ হইতত পারে? কিন্ত 
ধর্মের প্রতি, না চাহিয়া ঘে কোন উপায়ে হউক, তাছা পুরণ 
করতে যাহারা চেষ্ট। পাইয়। থাকে, তাহার। অধর্শের প্রশ্রয় দিয়া 


নমর। নি 

সাধারণের ও আপনাদেরই অনি করে। বড় হইতে 
হইলে ছোট হও'--এই কথা স্মরণ রাখিয়া! কাধ্য আরম করিলে, 
তাহাতে ক্ষতি স্বীকারের বিশেষ সম্ভাবন! নাই। যেহেতু লে 

ব্যক্তি পদে পদে আপনাকে অন্যের অপেক্ষা হীন জানিয়া, 

ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! কার্য করিতে থাকেন। যে 
বাবসাদারের ধর্দে লক্ষা আছে, তাহার কাজ কর্ধ তাদৃশ সুবিধা 
জনক না হইলেও, সহসা সেব্যক্তির মূলধনে ব্যঞ্চিত হইবার 
কোন প্রকার সম্তাবন! দেখিতে পাওয়া যার না। এরূপ লোক 
সতত সাবধানতার সহিত নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্ক থাকিয়া, সুদীর্ঘ 

সময়ে দশটাকার সংস্থান করিতে পারেন । আর যে ব্যবসারীর 
ধর্ধের প্রতি লক্ষ্য নাই, তাহার ব্যবনা কথন শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হয় না, 
ভয়ত সময়ে এককালে ন&ও হইয়া যায়। আমোদ প্রমোদ মনকে 
কুপথগামী করে ; মনে অসংভাবের উদ্রেক হইলে, শরীরও সঙ্গে 
সঙ্গে নষ্ট হইয়। যায়? মনের সহত শরীর সংশ্লিষ্ট এ কারণ জদর 
আনন্দরনে আপ্লুত হইতে না হইতেই, তাহার "পক্রিয়া সর্ব 
শরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া আ'মাঁদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সেই 
ন্্খ উপভোগে সহায়তা করে। শরীরের সহিত যখন 
চিত্তের ংশ্রব রহিয়াছে, ছদয়ে আনন্দে বিকাশ হইবামাত্র তাহার 
প্রপ্রিয়া শরীরের উপর বিক্ষিপ হয়। 

যুবা ব্যক্তি ব্যবসায়ে সংযত হুইয়! বিশেষ পরিশ্রমসহ কার্ধয 

করিলে অবশ্ত লাভের সম্তভবন। আছে, কিন্তু যদি কোন সুত্রে 

তাহার আমোদ প্রমোদে আন্ুরক্তির সঞ্চার হয়, তাহ! হইলে. 
বাবসার পক্ষে বিশ্ব ঘটে, যুবক ব্যবসাদী কাধ্্যন্ুত্রে দশ টাক! 


লান্চ হইতেছে জানিয়া, নির্দিষ্ট আর্লের কতকাংশ আমোদে ব্যন্থ 
২ 


১৪ ভাগালহ্ষী 


করিতে ইচ্ছুক হইয়া_আপনার ও ব্যবসার উদ্ভয় পক্ষে অনিষ্ট 
করিয়া থাকে । ঘে মূলধন লইয়া কাধ্য আরম্ভ কর! হয়, যতক্ষণ 
না সেই টাক! তুলিয়া লওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত অলেছ কার্যে 
এক পয়সাও বায় করা কোন মতে উচিত নহে ; কাধ্যসত্রে আজ 
যাহার দশ টাকা লাভ হইতেছে, হয়ত কাল তাহাতে কতক 
ক্ষতি হইতে পারে, এ সকলে প্রতি দৃষ্টি না থাকায় সামান্ত 
বাধে অনিষ্টের আশঙ্ক। নাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, যে ব্যবষাদার 
জবৈধ কার্যে অর্থ নষ্ট করে, সময়ে তাহার ও ব্যবসার উভয় 
পক্ষে অনিষ্ট ঘটে । যতক্ষণ ব্যবস| স্থত্রে নিধুক্ষ থাকিতে হয়, 
উত্তরোন্তর তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে চিন্তা করা কর্তবা; যুবক 
ব্যবদাদার আপনার কাধ্যের প্রতি অমনোযোগী হইয়া তাশ, 
পাশা ব। অন্য কোন ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া! থে সময়ের অপব্যবশ 
ভার করে, প্ররূতপক্ষে সে লময় স্বীয় অনুষ্ঠিত বাবসা প্রতি 
মনোঘোগী হইয়া! ক্ষেপণ করিলে, ফহমা কোনপ্রকার অনিষ্ট 
ঘটিতে পারে না। বধিশপ হল বলিয়াছেন, প্প্রতিদিনই 
আমাদের জীবনের অংশ, এই গুনঃ পুনঃ দ্রিনের সমষ্টিতে 
আমাদের জীবন পূরণ হইয়া থাকে । অতএব প্রতিদিন কোন 
না কেন কার্যে মং্ঘত থাকিস়্া সময়ের সদ্বাবহারে যাহাতে 
দিনাতিপাত হয়, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা! মকলেরই কর্তব্য ।৮ 


অর্থনীতি | 


জ্ঞামী লোকের হাতে টাক পড়িলে তা! শত্তিশ্বরূপ কার্য 
কৰে, কিন্ত, নির্বোধ ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলে, পার্থিব হান! 


অর্থনীতি । ১ 


ও প্রলোভনে যুদ্ধ হইয়া ষায়। ক্কুপণ অর্থব্যয় করিতে কুষ্ঠিত হইয়া 
খাকে, অপণ্য়ীর হস্তে সঞ্চয় হয় না) প্রকৃতপক্ষে উভয়েরই 
হস্তে অর্থের অপব্যয় হয় | গোল্ডম্মথের পৰি” নামক 
প্রবন্ধে উল্লেখ আছে যে, কপণদিগের সঙ্জান বা সততার 
প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই, তাহার! কেবলমাত্র সঞ্চয়েই আনদ্দ উপ- 
ভোগ করে, অন্থবিধ সুখের আন্বদন ইহজীবনে তাহারা 
সঞ্জোগ করিতে পারে না। উন্মাদ যেমন পার্থিব সকল স্ুখ- 
ভোগ উপেক্ষা করিগা, কল্পিত চিন্তায় চিত্ত নিমগ্ন রাখে, কপ 
ণের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটে। কৃপণত| সম্বন্ধে ডিন সুইফট 
নিষ্মলিখিত গল্পটা বর্ণনা করিয়াছেন;--একটা বুদ্ধ কৃপ- 
ণের এক পালিত দীড়কাক্‌ ছিল। সেই দীড়কাক্‌ হ্বরণমুদ্রা 
দেখিতে পাষ্টলেই, একটা গর্তের মধ্যে জমা করিত। বায়দকে 
এইরূপ করিতে দেখিয়া এক বিড়াল জিজ্ঞাস। করিল, প্দাড়কাক্‌ ! 
এই চক্চকে মুদ্রাগুলিতে তোঁমার কিছুমাত্র ব্যবহার দেখিতে 
পাই না, তবে তুমি অনর্থক এরূপ সঞ্চয় করিতেছ কেন +” বিড়া- 
লের কথায় দাড়কাক উত্তর করিল, “তাই বিড়াল! আমার প্রন 
যখন এইরূপ চাক্চিক্যশালী মুদ্রায় তাহার সিন্দুক বোঝাই করিয়া 
নিশ্চিন্ত ভাবে বলিয়া রহিয়াছেন, মোহর সঞ্চয়েই যখন তাহার 
মুখ, তখন আমিই বা কেন না এরূপ করিব ?” 

টাকার প্রকৃত কোন মূল্য নাই, থে ভাবে রাখিয়া দেওয়া 
যায় মেই ভাবেই থাকে। কস্তু এই উীকার বিনিময়ে কেহ' 
ভূপম্পত্ধি ক্রয় করিয়া বংশবংশাবলীক্রমে সখ হ্থচ্ছন্দে কালক্ষেপ' 
করিতেছেন, কেহ বা ব্যবসায়ে খাটাইয়। দশ টাকার সংস্থান, 
করিয়া! লইতেছেন। ভাল মন্দ লোকের হস্তেই টাকার সৎ ও: 


১৬ ভাগ্যলগ্ী । 


অসৎ বায়ের পরীক্ষা হইয়| থাকে । মহাগ্া কাউপার মুদ্রা বাবহার 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ধনী বা দরিজ্রে কিছুমাত্র বিভেদ লাই, 
ধনশালী ব্যক্তি বদি অর্থের সমবায় ন। করিয়া, কেবল মাত্র সঞ্চর 
করিয়া রাখেন, তাহা হইলে জগতের কোন কার্য্যই তাহ! দ্বারা 
সম্পন্ন হইতে পারনা,-_সে ব্যক্তি নগণ্াতাবেই দিনযাপন করেন; 
ষক্ষের ধন উত্তরাধিকারীগণের জগত সঞ্চয় রাখিয়া! কুপণ ইহসংসার 
হইতে বিদায় লইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে টাক সিন্ধুকের ভিতর 
তুলিয়া রাখিলে, তাহা কোন ব্বহারেই আইসে না; কিন্ত ষদি 
লেই টাকা বিচক্ষণতার সহিত ব্যবসা শ্ৃত্রে খাটান হয়,সময়ে সেই 
মূলধনের সমধিক বৃদ্ধি হুইর! থাকে । এক পয়সা ব্যক্স করিব না 
এইকপ সিদ্ধান্ত করিয়া যাহার! নিশ্চিন্ত ভাবে বসির! থাকে, 
তাহার কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। অর্থস্থাী নহে, 
সঞ্চিত অর্থ সময়ে ্পহৃত হইতে পারে, এজন্য মূলধন যাহাতে 
খাটিতে পারে,তৎপ্রতি বিবেচনার সহিতকাঁধ্যকরা কর্তব্য । প্রথম 
মুকুলিত বৃক্ষের মুকুলগুলি নঈট না করিলে, ফলের যেরূপ বৃদ্ধি হয় 
ন1; সেইরূপ অর্থ ব্যয় না করিলে, কদাচ অর্থাগমের সুবিধা হইতে 
পারে না। লোকে অর্থ উপারের জনা বিদ্বেশ যাত্রী করিতেছে, 
প্রাণের মান! মতা ত্যাগ করিয়! যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছে; চুরি, 
ডাকাতী, নরহত্য প্রভৃতি পৈশাচিক কার্যেও পশ্চাৎ্গদ হইতেছে 
না,ষে কোন উপায়ে চক দশ টাকা সংস্থান করিতে প্রয়াস 
পাইক়। থাকে । প্রতারণা প্রবঞ্চনা গরভৃতি গহিত কার্যেও লোকের 
নিবৃত্তি নাই, এরূপ ছুঃনাহপিক নিকৃষ্ট কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াও 
অনেকে অর্থ মমাগমের উপায় করে) কিন্তু এ সকল কাজ কদাচ 
যুক্ষিদঙ্গত নহে। সততা ও শিষ্টতাঁমহ পরিশ্রম করিলে কখন 


অর্থনীতি । ১৪ 


ডাহা নিশ্ষল হয় না, শ্রধলব্ধ অর্থে জীবিকা নির্বাহ হইতে 
পারে। ৮ 
কানে জল ঢুকিলে অন্য জল দিগ্া যেমন তাহা বাহির কত্তিতে 
হয়,সেইরূপ অর্থ ব্যয় না করিলে অর্থাগমের সুযোগ হয়না । আমার 
টাক! আছে কষ্ট পাইব ন ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে কালযাপন সন্ধি- 
বেচক ব্াক্ির পক্ষে সঙ্গত নহে) যাহাতে নেই টাকা বাবসা 
বাণিজ্যে বা অস্ত কাধ্যে খাটাইয়া দশ টাকা অধিক সঞ্চয় হইতে 
পারে,ততপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তবা। জনৈক গ্রীককবি বলিয়া! গিয়াছেন 
বে, বিচক্ষণ ব্যক্তির কিছুমাত্র অভাব হর লা, ষে ব্যক্কি হিতাহিত 
বিবেচন। করিতে সক্ষম, তিনিই অর্থের যথাযথ ব্যবহার জানেন । 
ধনকুবেন্গগণ! জ্ঞানীবাক্তির নিকট অথব্ায়ের ব্যবস্থা লও,অতুল বর্ষা 
নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষে অভিসম্পাতের কাধ্য করিয়া থাকে | কোন 
কল্পনা কাধো পরিণতকালে শর্থের মাবস্তটক হইয়া থাকে, যেহেতু 
যে ব্যক্তি সামান্ত ধনে অধিকারী, সে ব্যক্তি সেই অর্থ ব্যয় করিয়া 
সম খা ততোধিক মূলোর সামগ্রী ক্রম করিতে পারেন । নস্বর পৃথি- 
ৰাতে অর্থ লোকের জীবন স্বরূপ, থে ব্যক্তি কাজ কন্মে কোন 
সুবিধা করিডে পারিল না, সে ব্যক্তির কিঞিৎ অর্থ থাকিলে এবং 
পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। ব্যবসাহ্ত্রে নিুক্ত হইলে, হয়ত 
মময়ে দশ টাকা সংস্থান করিতে পারে। ভদ্র ও ন্যার়পরারণ 
বাক্তি অর্থন্থারা খ্যাতি, বিশ্বীদ, সুখ ও আননা উপভোগ করিয়া 
_ খাকেঅর্থে না হইতে পারে, এমন কাধ্যই লাই; অধিক কি, 
র্থ সাহায্যে অপস্তবও সম্ভব হইতে পারে । অর্থহীন বাক্তি পদে 
পদে কষ্টভোগ-করে। কিন্তু স্গতিপন্ন লোককে কখন সে বন্ত্রণ 
ভোগ করিতে হয় ন1। এন্ধন্তই প্রবাদ আছে যে ধনীর মাথায় ধর 
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হাতি, নিধনীর মাঁথায় মার লাখি' ইহজীবনে বে ব্যক্তি অথের 
সঞ্চয় বুঝিরাঁছেন, তাহাকে মনস্তাপানলে কদাচ দগ্ধ হইতে হয় 
না। অধিকন্ত অনেক সময়ে তিনি মনের আনন্দ লাভ করেন । 

সংসারে আমরা বধন যে কার্যে নিযুক্ত হই,প্রায় সকল সময়েই 
অর্থের প্রয়োজন হইয়া! থাকে ;হাতে পয়সা নাই, অথচ কোন 
একটী কার্যে নিষুক্ত হইৰার জন্ত একান্ত অনুরাগ জন্িয়াছে, 
এরূপ অবস্থায় যদি কোন সুধোগে অর্থের ষংগ্রহ হয় এবং বিশেষ 
উদ্যম ও উৎসাহ সহ কাধ্যে নিযুক্ত হওয়] যায়, এবং কোন 
প্রকারে এক পয়লা! অন্যায় নষ্ট না হয়, তত্প্রতি বদি সবিশেষ 
দৃষ্্র থাকে, তাহা হইলে সময়ে মূলধন তুলিয়া লইয়া, দশ টাকার 
অঞ্চয় হইতে পারে; একরূপ অবস্থায় সতত, ন্যায়পরাফণতা, 
দানশীলতা, গরিমিততা ও স্বা্থত্যাগের প্রয়োজন; নতুব! পদেপদে 
বিপত্তি ঘটিতে পারে । যে ব্যক্তি কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে 
দশ টাক] উপার্জন করিয়া! সংসারে গণ্য মান্য ও খ্যাতি প্রতি- 
পত্তি লাভ করেন, ষ্বে ব্যক্তি ধনশালীর বংশধর অগেক্ষা সসম্মানে 
ঘনের স্থুখে কালাতিপাত করিয় থাকেন । 





গ্রাতিরখান । 
কয়েক বৎসর পূর্বে একজন বিখ্যাত ডাক্তার শ্থির সিদ্ধান্ত 
করিয়া! বলিয়াছিলেন ফে,প্রাতরুথানে শরীরের পক্ষে অপকার হয়, 
প্রকৃতপক্ষে তাহার এই মত সম্পূর্ণ ভ্রাক্তিহ্চক,যেহেতু প্রাতরুথানে 
শ্বাস্থা,ধন ও জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফ্রাঙ্কলিনের উক্তি“সকাল 
সকাল শয়ন এবং সকাল সকাল শধ্যা হইতে গ্রাত্রোখান করিলে; 
মানুষ ধনীজ্ঞানী ও নিরোগী হই থাকে ।” কোলটন্‌ বলিয়াছেন, 


প্রাতরুথান। ১৯ 


«আমরা ইচ্ছা পর্ব্বক শব্যায় যাই, কিন্তু ক্বু্ মনে ইহা ত্যাগ করি, 
শয়ন কালে প্রত্যুষে উঠিব মনে মনে গ্তির করিয়া রাখি, কিন্তু 
প্রভাতে বিলগ্থে গাত্রোথান করিয়। থাকি ।” বস্থাতঃ প্রত্যুষে 
গাত্রোথান করিয়! সমস্ত দিন কাজ কর্মে সুবিধা! বোধ হয়। লর্ড 
লিটন্‌ বলিয়াছেন যে, তিনি অতি প্রতযুষে শয্যা ত্যাগ করিতেন । 
যে বাক্তির প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, সে ব্যক্তি সুখী, যেহেতু 
প্রভাতে প্রকৃতি পরিষ্কার, অভিনন ও মনোরম মৃত্তি পারণ করে। 
স্থকুমার শিশুর সহাস্ত বদন সদৃশ তরুণ অরুণের শোভা বিকীর্ণ 
হইতে থাকে । যে বাতি" প্রাতে উঠিয়া কার্ষো নিযুক্ত হইতে" 
পারেন, ঠিনি বয়সে প্রবাণ হইলে তাহাকে বৃদ্ধ বলা যাইতে 
পারে না। হেরিক এই মন্ষ্নে গীত গাইয়া ছিলেন ১-- 

“উঠ, দেখ-শিশিরধিন্টু কি সুন্দর ভাবে বৃক্ষে ও তৃণপু্জে 
বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; পুষ্পদাম সেই হিম বিন্দুতে সিক্ত হইয়। রৰি- 
চ্ছবি দশন আশা পূর্ববমুখী হইয়াছে; এক ঘণ্টা অতীত হইল -__ 
প্রভাত হইয়াছে, এখনও তোমরা বেশভৃষায় সচ্জিত হও নাই, 
অধিক কি এখনও শঘ্য। ত্যাগ কর নাই, ওই শুন--পক্ষীগণ 
সকলেই ঈশ্বরের স্তৃতিগান করিতেছে ।” 

প্রসিন্ধ চিত্রকর রুবেন্স অতি প্রত্থযষে গাত্রোথান করিতেন, 
্রীষ্মগালে তিনি চারি ঘটিকার সমগন শধ্যাত্যাগ করিয়া 
ঈশ্বর চিষ্তায় মগ্ন থাকিতেন) তপরে কাধ্যে নিযুক্ত হইয়া 
তভোজনের পূর্বেই সুপ্রসিদ্ধ পবরেক্‌ ফাষ্ট স্কেচ" নামক অপূর্ব চিত্র 
অঞ্কনে নিয়োজিত থাক্িভেন । তিনি মধ্যাহ্ব ভোজনের পুঝে 
একঘণ্টা কাল মাত্র বিশ্রাম করিতেন, সার! দিন কার্য করিয়া 
অবদন্ন হইতেন না, অধিকন্ধ আনন্দ লাত করিতেন। এইক্ষপে 


২৯ ভাগ্যলক্ষী। 
নিরমিত কার্ধযতত্পরতার সহিত পরিশ্রম করায়, তিনি জগৎ, 
বিখ্যাত চিত্রকর বলিয়া! লোকসমাজে ঘোষিত হুইয়া ছিলেন। 

কোন গতিকে প্রাতঃকালীন কার্যে ব্যাখাত ঘটলে, 
সারাদিনই কার্যে মন নিবিষ্ট হয় না,এ কারণ বৃথায় দিনক্ষেপ হয় ; 
কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কার্য নিজ হন্ডেই 
রহিয়াছে, অত এব অনর্থক সময় নষ্টের জন্য তা! সম্পন্ন করিতে 
এক দিনের বিলম্ব হইল, এ ঘবস্থায় বাহার বেতনভোগী হইয়া 
কার্য করিতেছি, তিনি অকারণ সময় নষ্ প্রধুক্ত তাহার এক 
“দিনেরকাধ্য হানি হইয়াছে বলিয়া বিরক্ত হইতে পারেন। প্রভুর 
নিকট এইরূপে অপরাধী হয়! ভৃত্যের পক্ষে নিতান্ত *জ্জার কথা। 
প্রাতরুথানে যে কত উপকার তাহ মিঃ ট্শোলোপ বিরচিত 
সাহিত্য ভাগারের প্রতি দৃষ্টিপাত্ত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, 
তিনি ডাকঘরের দাধীত্বজনক কাধ্যে নিযু€ থাকিয়া নময়ের 
অধিকাংশ যাপন করলেও মতি প্রত্যুষে শখ্য হইতে গাত্রোথান 
অভ্যাল করার, কল্পনা, জীনচরিত, ভ্রমণ বৃত্তাস্ত সংক্রান্ত নানাবিধ 
পুস্তক রচনায় কিছুমাত্র ব্যাঘাত বোধ করেন নাই । 

মনুষা প্রকৃতির প্রধান__নীতি, ইহার অপেক্ষা অভ্যাসবল আর 
নাই) যে ব্যঞ্জি থে ভাবে মভ্যস্থ হয়, তাহার কার্যপ্রণালীও গেহ 
ভাবাপন্ন হইয়। থাকে । প্রক্কত্তপক্ষে প্রাতকথানে আমর। সময়ের 
সদ্ব্যবহার করিতে পারি, আলঙগ্যযুক্ত হইনা শষ্য অনর্থক 
আমরা যে সময় নষ্ট করি, প্রাতক্ষথানের পর কার্ধ্যে পিষুক্ত 
হইলে, সমগ্নের যথাধথ বাবঞার হইতে পারে; তবে সকল 
বিষয়েরই সামঞ্জস্য আছে, নির্দিষ্ট সময় নিদ্রায় ক্ষেগণ না করিলে, 
স্বাস্থাওল্ক হইতে পারে) এ কারণ যাহাতে সকল, দিক বজারন থাকে; 


পল্ত প্রগাণী। হ$ 
অথচ সময়ের কোন গ্রকার অপব্যবহার ল! হয়, এক্সপ তাবে 
কাধ্য করা কর্তব্য। সমক কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, প্রভাতের 
পর মধাহু, মধ্যাহ্বের পর সন্ধ্য| ধারাবাহিক নিয়মে নিদিষ্ট 
রহিয়াছে । প্রভাত আলম্যে নষ্ট করিলে, মধ্যাহু হয়ত সেই ভাঁৰে 
কাটিতে পারে ) দিবা তাগের ছুই ভাগ যদি বৃথায় নষ্ট হইয়া যায়। 
তাহা হইলে শেষ ভাগে কদাচ নিদ্দি্ কাধ্য হুসম্পন্ন হইতে 
পারে না, অধিকত্ত দৈব বিড়ম্বনায় অনেক সময় বিপত্তিও ঘটিতে 
পারে। 


পত্র প্রণালী । 


রভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই স্থানে স্থানে বিদালয়ের 
সংস্থাপিত হওয়ার, লেখা পড়ার দমধিক উন্নতি হইতেছে । আজ 
কাল সকলেই বিদ্যা লাভে উৎসুক, বাস্তবিকই যে কোন কার্য 
করিতে হয়, সকল বিষয়েই লেখাপড়ার গুয়োজন ) লেখাপড়া না 
শিখিলে, ভ্ঞানোন্নতি হয় না। এক পক্ষে পড়ার ফেরূপ প্রয়োজন, 
অন্ত পক্ষে পেখারও সেইরূপ আবপ্তক, কিন্তু বর্তমান সময়ে পাঠের 
প্রতি লোকের যেরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছে, এখনও হত্তাক্ষবের 
প্রতি মেরূপ লোকের আগ্রহ হয় নাই। সম্রাচর দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, অধিকাংশ লোকের হাতের লেখ! ভাল নহে, এক্ষণে 
যাহাতে সত্বর শিক্ষালাভ হয়) অনেকেই এই বিষয়ে উদ্যেগী 
হইয়। থাকেন) পঠাভ্যাগে বিদ্যালাভ হয়, কিন্তু লেখা সময় 
সাপেক্ষ) অপরিচ্ছন্প লেখা পাঠকের বিরুক্তিকর হইয়া উঠে, 
কেহ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে স্বীকৃত হর না, 'অধিকন্ত আন 


ই২ ভাগ্যলগ্ক্টী। 


ময়ের মধো যাহারা অনেক লিখিলার চেষ্টা করে, তাহাদের 
লেখায় বাকরণ শুদ্ধি গ্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, বাকা- 
বিশ্তাসের গতিও একপ লেখকের তাদুশ লক্ষা থাকে নী, তত্বাতীত 
অনেক সময়ে বর্ণাপুদ্ধিও ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যে লেখ! 
পরিস্কার, পরিচ্ছর ও ব্যাকরণসঙগ5, সে লেখা পাঠে মন 
প্রফুল্ল হয়। ধাঠাঁরা লেখক বলিয় লোকসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ 
ফামনা করেন, তাহাদের লেখার প্রতিদৃষ্টি রাখা বিশ্ষৈ কর্তবা ; 
ধেহেতু তাঁহাদের লেখা আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়! লোকে কাধা 
"ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়! থাকে, যাহার সহিত কখন আলাপ পরিচয় 
নাই, ঘটনাক্রমে হয়ত তাহাঁকৈ পত্র লিখিতে হইল, এরূপ অবস্থায় 
হস্তাক্ষর ধর্দি পরিচ্ছন্ন, বাকরণসঙ্গত ও বিশুদ্ধ না হয়; আহা 
হইলে শিক্ষিত ব্যক্তিও এরূপ অবস্থায় হতাদৃতত হইয়া থাকেন, 
এজন লেখার প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্তবা । বিশেষতঃ ব্যবসা- 
গ্ৃত্রে কোন পত্রাদি 'লিখিতে হইলে, যে বিষয়ের কথা লিখি 
হইতেছে, তাহা ধাহাতে ুস্প্ট এবং মনোগত ভাব সম্পর্ণ 
ক্ূপে ব্যক্ত হয়, তত্প্রতি মনোযোগী হওয়। আবশ্তাক, অধিকন্ছ 
ধাহাকে লেখা হইতেছে, তিনি ধাহাতে সঙজে বুঝিতে পারেন, 
দে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও বিধেম, লর্ড চেষ্টারফিজ্ড বলিয়া- 
ছেন পরত্রগুলি যাহাতে প্রচাক রূপে লিখিত হয়, সে 
বিষয়ে দুটি রাখা: উচিত, যেহেতু আমোদ প্রমোদ বা 
বাবসা স্থলে যে সকল পত্রাদি লিখিত হয়, তাহাতেই 
লেখকের জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় পাওয়| যায়। এরূপ অবস্থার যদি 
€কান প্রকার বর্ণাশুদ্ধি বা ব্যাকরণে ক্রুটী ঘ:ট, তাহার মপেক্ষা 
নিন্দার ও লজ্জার বিষয় আর কিছুই নাই। পত্র লিখিয়া যাহাতে 
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পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপে ভাজা ও মোড়া হয়, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখ! 
গ্রয়োজন। ব্যবসা সম্বন্ধীয় পত্রে ব্যাকরণ ভুল তাৃশ গ্রাহ্নীয় না 
হইলেও অন্ঠান্তি পত্রে ব্যাকরণ ভূল কোন ক্রমেই মার্জনীয় নহে ।” 
স্তার আর্থার হেলপ সের উক্তি যে, কাঁধ সম্বন্ধে পত্র লিখিতে 
হইলে, ধাহাকে লেখা হইতেছে, তিনি যাহাতে লেখকের মনের 
তাব সহজে, ও সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন এবং যে উদ্দোস্তে পত্র 
লেখ! হইতেছে, সবিশেষ জানিতে পারেন, তদ্দিষয়ে দৃষ্টির 
প্রয়োজন । ব্যবসা সম্বন্ধীয় পত্রে ব্যাকরণ ভুল তাদুশ মারা 
হয় না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়ে যদি কোন প্রকার ক্রুটী দ্বটে, 
তাহ! হইলে তদদগ্ডে সেই ভ্রমের জন্য অগ্নৃতপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে 
হয়, দাহিতা সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পুনঃ পুনঃ তাহ। ব্যাকরণসঙ্গত 
হল কি না_দেখা আবশ্বাক, যেচেতু তাহা সাধারণে প্রকীশ 
হইলে, মেই সামান্ত ক্রুটী লইয়া লোকে উপহাস করিতে পারে। 
রাবনা সন্ষন্ধীর পত্রের বিষয়ে মিঃ আগারসন্‌ বলিয়াছেন, 
'অক্করগুলি পরিফার ও পরিচ্ছন্ন: যাহাতে হয, সে বিষয়ে 
দৃষ্টির আবশ্যক, যে কথা দশছত্রে ব্য্জ য়, তাহা যদি ছুই 
ছত্রে প্রকাশ কর! যাইতে পারে এবং মনোভাব ব্যক্ত সম্বদ্ধে 
কোঁন ব্যতিক্রম ন। ঘটে, সে বিষয়ে লক্ষ রাখা আবপ্ক, ব্যবসাদার 
কাজের কথা চায়, জুদীর্ঘ বাকাচ্ছটাক্স তাহার কিছু মাত্র 
আবশ্যক হয় না, অধিকত্ত, সে ব্যক্কি সদ! সর্বদা নিজ কার্থোই 
রাস্ত থাকে, পত্রাদির লিপিচাতুর্যে ঠাহার চিত্তাকর্ষণ করে 
না এজন্য পত্র লিখিবার কালে বিশেষ »তর্কতার প্রয্নোজন, 
কোন ব্ষিয় সংক্ষেপে জানিতে পারিলে, ক্কেহ তাহার) হা 
ব্যাখ্যা শুনিতে উচ্ছা করে না।- 


৪৪ ভাগ্যলক্ষী । 
তুচ্ছ বিষয়। 

তুচ্ছ জিনিসের গ্রতি যে র্যক্তি উপেক্ষা করেন না,লময়ে সেই 
ব্যক্কিই জগতে সন্মান, প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকেন । সচারাঁচির 
আমরা সামান্ত বন্তর প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখি না, অধিকাংশ স্থলে 
অগ্রাহ্থ করিয়া থাকি; কিন্তু ষে ব্যক্ি এই সামান্ বস্তর প্রতি 
বিশেষ ফড় রাখেন, সময়ে উহা হইতে তাছার বিশেষ উপকার 
সাধিত হয় । “ষেগাঁনে দেখিবে ছাই, উড়াইয়! দেখ তাই, হলেও 
“হইতে পারে কষিত কাঞ্চন।” সামান্ত জিনিসের যন দ্বা্লা এই 
পদ্দের সার্থকতা হইতেছে। বাণিজ্য, সাহিত্য ও শির নকল 
বিষয়েই তুচ্ছের প্রতি দৃষ্টির প্রয়োজন । কোঁন কার্যে ব্রতী হইতে 
হইলে, সর্বাগ্রে শিক্ষানবিশী করিতে হয়; এরূপ অবস্থায় ঘে বাতি 
তুচ্ছ সামগ্রীর প্রতি অবছেল| করেন না, সময়ে সেই ব্যক্তিই উন্নতি 
লাভ করিয়া থাকেন। একগাছি করিয়া তৃগ লঞ্চয় করিয়। পক্ষী 
তাহার কুলায় নির্্াপ করে; এক পয়সার সঞ্চয়ে সময়ে বহুমু 
সপ্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি চ্ছিন্ন বস্ত্র তালি দেয় না, 
সময়ে তাঙ্থাকে বস্ত্রের জন্ত কষ্ট পাইতে হয়। অপচয়ের 
প্রতি যাহার লক্ষা না থাকে, মে বাক্ষির গৃহে. লক্ষী স্থিতি 
হয় না। মমান্ত কাষ্ে অনি প্রজ্ঞলিত হয়,কিস্ত এক কালে স্তপাকার 
কাষ্ঠমেই আগুনে নিক্ষেগ করিলে, তাহা! নির্বাণ হইয়া খায়। 
ভাঃ জ্বন্যনের উক্ভি, “যে কোন. বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ 
করনা) সময়ে তাহ! হইতে উপকার গাইবে ) পৃথিবীতে এমন 
কোন বস্তু নাই, যাহ! হইতে কিছু না কিছু শিক্ষালান্ভ হস্ব।” 
র্যবা্ায় সর করিলে, মুদ্রার সঞচর' ছয়; এক যুষুর্ঘ যদি নই 
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করা না হয়, ভাহা হইলে সময়ের জন্য কখনও কষ্ট ভোগ 
করিতে হইবে না” ক্র্যানৃক্কলিন বলিয়াছেন, “যে ব্যক্কি 
বনা কার্ধো এক সুহ্র্ত নষ্ট করে মে ব্যক্তি এক দিনে 
হন মুদ্রা লাভে বঞ্চিত হয় ।. জামান্ত ছিদ্রে সবুহৎ অর্ণবপোত 
মগ্ন হইতে যায়। লঘু আঘাতে মহান বৃক্ষ ধরাশারী 
হয়। বিন্দু বিশু জলপাতে সুদৃঢ় গ্রাস্তরথণ্ড বিদীর্ঘ হই! 
(যায় '” সামান্ঠ ছারা মহৎকার্ধ্য সাধিত হয়, কিন্ত মহত্কার্য্যে 
সামা কখন সাধিত হয় না। ইন্সং বজিয়াছেন, “সামান্তের 
প্রতি ভুচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিও না, বালুকণা হইতে পর্বত গঠিত 
ভর, মুহুর্তের সমষ্ট বৎসরে পরিণত হইয়া থাকে, এই সামান্ত 
লইয়া জীবন সংগঠিত হইয়াছে ।” যখন পামান্ত হইতে মহৎ 
' কার্ধা সম্পন্ন হর, তৎকালে সকলেরই সামান্তের প্রতি লক্ষা রাখা! 
বিণেয় সামান্য জিনিসে দৃষ্টি রাখা সম্বন্ধে স্তার হেন্রি 
টেলার এই গল্পসী লিখিয়াঁছেন ২--“ম্যান্চেষ্টারের জনৈক 
৷ শিখ্যাত বাবপাযী কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিষা জনৈক 
ভদ্র লোকের একটী বাটা ক্রুয় করিয়া ছিলেন। বিক্রয় সম্বন্ধে 
লেখাপড়ায় এইন্ূপ সত্ব ছিল যে, বাঁটাতে যেখানে, যে জিনিম 
বে ভাবে সাজান আছে, ঠিক সেই ভাবে থাকিবে; কোন সামগ্রী 
স্থানান্তরিত করা হইবে না। তিনি বাটাখানি দখল করিবান্ধ 
সময় দেখিতে পাইলেন যে, একটা দেউল সংলগ্ন আলমারী 
স্বনাস্তরিত করা হইয়াছে, তদ্দপ্ডে তিনি ব্টী বিক্রেতাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এ খানে যে আপমারিটা ছিল, তাহ! সরান 
হুহস়্াছে কেন? কে সরাইল? গৃহম্বামী উত্তর করিলেন, 'মহাশর$ 
আপান হখন_নমস্ত লপপত্রির অধিকারী হইয়াছেন, তৎপক্ষে, হখ| 
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অতি তুচ্ছ।” তাহার প্রত্যুত্বরে ব্যবসায়ী কছিলেন, "মহাশয় 1 
আজীবন বদি এই সামান্যের প্রতি আমার লক্ষা না থাকিত, 
তাহা হইলে কখনই এ সম্পত্তি আমি ক্রয় করিতে পারিতাম না। 
আর এক কথা-অপরাধ গ্রহধ করিবেন 'ন!, হয়ত আমার মত 
যদি আপনার সামান্তে দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে আপনাকে এই 
বহু মূল্য সম্পত্তি জজ হস্তান্তরিত করিতে হইত না।” ” 

বেকনের উক্তি সৌভাগ্য মোপান আকাশে ছায়। পথ সদৃশ, 
ছায়া পথ যেরূপ কতকগুণি অদৃশ্য তারকা মগুলী মাত্র, দৃষ্টি পথে 
পতিত না হইলেও তাহার! জ্যোতি প্রদান করে, সেইরূপ 
মন্থযোর বহসামান্ত কয়েকটা পুণা বা সক্রিয়া সঞ্চিত হইয়া 
সৌভাগোর বিকাশ হইয়া! থাকে । ভ-গালঙ্গীব সম্মান করা 
কত্তব্য, বিশ্বাস ও খ্যাতি এই দেবীর ছুচিতা ন্বরূপ। “ফরচিউল্‌ 
অফ নিঙ্গেল” পাঠে জান! বায় যে, এক খানি স্ুবৃহৎ কাগঞ্জ 
একটা স্থক্্র কলমে লিখিরা পূর্ণ করা যাইতে পারে, ষাহারা 
শস্য ব্যবসায়ী তাহার! তুষের প্রতি লক্ষ্য রাখে। গোল্ডস্মিথ 
বলিয়াছেন, “অর্থ ও সন্মান প্রার্থীর সৎ, পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী 
হওয়া আবস্তক ।” 


স্বাবলম্বন। 


: ঃস্ার হাম্ফে ডেতি বলিয়াছেন, “আস্ম নির্ভরে এই সম্মানলাভ 
করিয়াচি, আমি ইহাতে কোন অহঙ্কার করিতোছি লা, প্ররুতই 
ঈ্ল চিত্তের কথ ঝলিতেছি।” যে ব্যক্তি স্বাবলম্থনে কুতীমান 
ও বশন্বী হইতে পারেন, সে বাক্তিই সগর্কে অনায়াসে এই কথ 
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বলিতে পারেন। গ্র্কত পক্ষে সংকার্যে নিয়োজিত হলে 
সর্বাগ্রে আপনার উন্নতি সাধিত হয়। সহযোশী ছাত্রবৃন্দ সকলেই 
এক শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করে, শিক্ষক মহাশয় সকল 
ছাত্রকেই সমভাবে উপদেশ দিয়! থাকেন, কিত্ত যে ছাত্র 
স্বাবলধনের প্রতি দৃষ্টি আছে, সময়ে সেই ছাত্রেরই উন্নতি হয়। 
পরের সাহাষা না লইর। কার্ধ্য সম্পন্ন করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়া যে ব্যি কার্ধ্যে ব্রতী হয়, মময়ে সেই ব্যক্তি কৃতীতু লাত 
করে। মনুষ্য মাত্ডেই সদসৎ প্রবৃত্তির অধীন, ষে ঝ্ক্তি সৎ 
গুবত্িরগ্রক্নোগ দ্বারা, অসৎ গ্রবুত্তকে দমন করিতে পারে, 
জগতে সেই ব্যক্তিই কাধ্যক্ষম। দোষের সংস্কার করিতে পারিলে 
গুণ আপন হইতেই বিকাশ পায়। জ্মাবলম্বন গ্রহণ করিভে 
হইলে যথেষ্ট জ্ঞান, হিতাহিত বিবেচন! শক্তি ও ভাগ মন্দের ভেদ 
ভেদে সমর্থ হওয়ার প্রয়োজন। কোন কার্য্যের ভার গ্রহণ 
করিলে, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে যাহাতে তাহা সুসম্পন্ন হয়, তদ্ধিষে 
দৃষ্টির প্রয়োজন, কার্য উপস্থিত হইবামার যে ব্যক্তি তৎপরতার 
সহিত তাহাতে মং্যত ভয়,তাহার পক্ষে কোনপ্রকার বিদ্ব উপস্থিত 
হয় না; কিন্তু ষিনি কার্ধ/ভার গ্রহণ কধিয়াও সময় আছে জানি 
নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়। থাকেন, পরিগামে তাহাকে সত্তবর কাধ্য 
নিশ্পন্নের জন্য বাস্ত হইতে হয়, এরূপ অবস্থায় কার্য শেষ করিতে 
পারিলেও তাহা কখন সুচারুরূপে মন্পন্ন ছয় না। কার্ধা বতই 
সামান্ত বা গুরুতর হউক না, যদি বিশেষ উদ্ভম ও যদ্বের সছিড 
তাহাতে মংযতহওয়া যায় এবং পরিশ্রমের পক্ষে কোন অংশে 
কোন প্রকার ক্রুট না ঘটে, তাহ! হইলে, অবশ্ত তাহ! নির্বিরাছে 
হসম্পনন হইয়। যায়,_কৌন প্রকার বিশ্ব ঘটে লা। জগতে যে 
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সকল লোকে স্বাবলস্বনে নির্ভর করিয়া কৃতীত্ব লাভ করিয়াছেন, 
তাহার! কেহ কখন কার্যাভার গ্রহণ করিয়া পম্চাৎ পদ হন নাই, 
শত সহত্ব ক্দ্রি বিপত্তি সত্ত্বেও কার্ধকে ব্রত শ্বরূপ জানিয়া থে 
বাক্তি কাধমনে ব্রতী হইয়াছেন, তিনিই তাহাতে কৃতী হয়া পবি- 
ণামে যশলাত করিয়াছেন । ইয়ং বলিয়াছেন,"মানুষ যেকার্ধা করি- 
য়াছে সকলেরই সেই কার্য করিবার অধিকার ও শক্তি আছে।” 
প্লটন্‌ বলিয়াছেন, জ্ঞানীব্যর্তি ভাগ্য দ্বরা খণ্ডবিখণ্ডিত হইলেও 
বিদ্ব বিপত্তি তাহার কার্যগানি করিতে পারে না।? জর্ড লিউন্‌, 
বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতে পাবে, 
তাহার উন্নতি অনিবা্ধ্য। নৌসধ্চালন পক্ষে হাল যেরূপ প্রধান 
অবলম্বন, মনুষ্য জীবনে আত্ম-বিশ্বাম সেইরূপ কার্ধা করে। 
মিঃ ইমাঁরসন বলিয়াছেন, “উন্নতির পদক্ষেপ কখনও স্থলিত হয় 
'ন, আত্ম-বিশ্বাসে ধন্ধের সাহাধা পাওয়] যায়। যে বাক্তি পরের 
স্ায়ত! না লইয়! কার্ধ্যক্ষেত্ে অগ্রসর হয়, ধিগ্ন বিপত্তিতেও 
তাহার কিছুমাত্র অনি ঘটে না। আত্মনির্ভর ব্যক্তির প্রতি 
বিধাতা অনুকূল ।” 

স্বাবলম্বেনের উপর নির্ভর করিয়। উন্নতি সাধন সম্বন্ধে শত 
সহম্র উদাহরণ পাওদ! ধাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে 
ব্যক্তি কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া তদনুসারে চলিতে পারেন, 
তিনিই ধন্য ! একটী আখ্যাক্িকার উল্লেখ আছে ষে, “এক সেতুরু 
ধারে ধীবরের1 ছিপ ফেলিয়া মগ ধরিতে ছিল, তাচাদের পাশ্বে 
মস্ত পূর্ণ ঝুঁড়ি রহিয়াছে । একটী দক্ষিভ্র বাঁক তথায় 
উপস্থিত হইগ্া সাগ্রহ টৃষ্টে সেই মস্ত পুর্ণ ফুড়ির প্রতি চাহিয়া 
আপনার মলে বলিল, 'জাহা! আমি ঘদি এই মৎ্ন্তগুলি পাইতাম, 
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তাহ! হইলে বাজারে বিক্রয় করিয়া ভরণ পোয়ণের সংশ্থান 
করিতাম।' বালকটীকে এইরূপ আক্ষেপ করিতে শুনিয়া) এর 
জন ধীবর উত্তর করিল, “ওহে ছোকরা, বুঝিয়াছি মাছ; দেখিয়া 
তোমার লোভ হইয়াছে তুমি এইগুলি পাইবার জক্য মনে মনে 
আকাজ্ষা করিতেছ) তাল, আমি তোমার মনস্কামন! পুরণ 
করিতে পারি, কিন্তু, তোমাকে আমার একটি কাজ করিতে 
হইবে ।” ধীবরের মুখে এইরূপ আশ্বাসবাক্য শুনি] বালক সাগ্রহে 
জিজ্ঞাদা করিল, “মহাশয় ! অনুমতি করুন, আমাকে কি করিতে 
হইবে?" বালকের কথায় ধীথর বলিল, “আর (কিছুই নহে, আমার, 
একট কাজ আছে মারিয়। আমি, তুমি যতক্ষণ না আমি 
ফিরিয়া আদি, আমার এই ছিপ লয়! মস্ত ধরিতে থাক, 
আমি আমিয়া তোমার ইচ্ছামত মাছ দিব? ধীবরের কথায় 
বালক ভদ্দণ্ডে স্বীকৃত হইল এবং ছিপ লইয়া মতস্য ধরিতে বিল, 
ধীবরও অবিলম্বে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। বালক প্রতি 
মুহূর্তেই মতস্তের অপেক্ষাপ্ত রহিয়াছে কিন্তু একটীও মহস্ত ধরা 
পড়িতেছে না, এইভাবে থাকিয়! কিছুক্ষণ পরেই সে অধীর -চইয়া 
পড়িল, অনিচ্ছা সত্বেও ছিপ গাছটা লইয়া বসিয়া রহিল । - ধীর 
আসির তাহাকে মতস্ত দিবে, সে এই প্রতাশায় নিশ্চিন্ত মনে 
বসিয়া আছে, এমন দমযে একটা সুবৃহৎ মহস্ত তাহার বড়সীতে 
বিধিল, বালক খেঁচ মারিবার পূর্বেই ধীবর তথায় আগিয়া 
পৌোছিল এবং জল হইতে মৎসটকে ভাঙ্গায় উঠাইল। পরে 
বালকের ইচ্ছামত ধীবর তাহাকে মত্ত দিয়! বলিল, বালক! 
বৃথায় সময় নষ্ট কর, সে জন্তই তোমার অভাব। সময়ের 
সগ্ধাবহার করিলে অন্নবস্ত্ের জন্ত কখন দুঃখ পাইতে হইবে না.) 
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ভাছার প্রমাণ হাতে হাতে দেখিতে পাইলে । দেখ, আমর! ৰষ্ট 
স্বীকার করিয়া মত্ত ধরিতেছি, তুমি বিনায়ীসে সেই মতস্তের 
ভাগীদার হইবার ধন্য ইচ্ছা করিয়াছিলে, এখন তোমার আঁপন 
পরিশ্রমের ই তুমি আপনি লাভ করিলে, মহন্ত লঙয়া তোমার 
যাহা ইচ্ছা করিতে পার' ” আর একটা আখ্যায়িকা এই $--এক 
পিতুধীতৃহীন বাণক নিরাশ্রপ্ অবস্থার দরজার দোকানে উপস্তিত 
হইয়া সাহাধ) প্রার্থনা করিল, সে£ দোকানে সর্বসমেত নয় 
জন দরজী কাজ করিতেছিল) তাহার কাতরোক্তিতে 
, তাহাদের সকলেরই তাহার প্রতি দয়ার সঞ্চার হওয়ায়, 
প্রত্যেকেই তাহাকে একটী করিরা অর্দমুদ্রা দান করিল, বালক 
সেই সাড়ে চারি টাকা পাইয়া ফল বিক্রুয়ের বাবসায়ে নিযুক্ত 
হইল। বিশেষ পরিশ্রণ সাবধান ও পরিমিত বায়ের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া কীর্ম্য করায়, সেই দীন বালক সময়ে অতুল এরর্ধা- 
শালী হইগ্নাছিল। ও 

যখন যে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, অন্তের সাহাষ্য 
ব্যতীত ধাাতে আমর! তাহ! সমাধ। করিতে পারি, সে বিষয়ে 
মনোযোগী হওয়া সর্বাগ্রে কর্তব্য । ধাহার আদেশে কাধ্যভার 
শ্রহণ করিতেছি, তিনি আমার কার্ধ্য স্চারু রূপে সম্পন্ন হইলে 
অবশ্তই সন্তষ্ট হইবেন ; প্রভু সন্তুষ্ট হইলে পরিশ্রম জন্ পুরফার 
লাভ হুইবে। পরিশ্রমৈর ফল বৃথায় যায় না, শ্রম করিলেই তাছাতে 
কিছু ন! কিছু পাত হইবেই হইবে, প্রক্কৃতির যখন ইহাই নিয়ম, 
তখন সাধ্যমত একমাত্র শ্বাবলঘ্নের প্রতি নির্ভর করিয়া কার্যো 
বর্তী হওয়া আমাদের কর্তব্য । কার্ধো হস্তক্ষেপ কালে তাহা বত 
শুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কাধাঙ্ষেত্রে যতই আমরা অগ্রসর 
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হইতে থাকি উত্তরোত্তর ততই তাহা সহজদাধ্য হই়্া আইসে, 
তখন আর তাহা গুরুভার বা অসাধ্য বলিয়। অনুমিত হয় না। 
যে ব্যক্তি স্বাবলম্বলের উপর নির্ভর করিয়া, কার্ধ্যতার গ্রহণ করে, 
ঈশ্বর তাহার সহায় হইয়া থাকেন, শ্বাবলঘ্বনে যদি জগদীশ্বরের 
অনুগ্রহ ভাজন হইতে পার] যায, তাহ! হইলে নশ্বর মনুষ্যের 
সহায়তার জন্য ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন কি? 
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কতকগুলি লেকের ধারণা যে,সময় মতে সুবিধা হইয়া] থাকে ; 
এজন্ট সযোগের মুপোপেক্ষি হইয়া থাকিতে হয়। পরিশ্রমী ও 
উৎসাহী পুরুষ সে অপেক্ষায় থাকেন না, তাহারা কাধ্য করিতে 
করিতেই সুবিধার অবসর পাইয়া থাকেন; সুবিধার জন্ত তাহ।- 
দিগকে বসিয়া থাকিতে হয় না। | 

কার্য করিব সন্কল্প করিয়। যে কার্যে ব্রতী হয়, তাহার পক্ষে 
সুবিধা আপনা হইতেই হইয়া আসে। ভাল সময় না আসিলে, 
কার্ধো প্রবৃত্ত হইব না; এইবপ স্থির সিদ্ধাত্ত করিয়। যাহারা সেই 
শুভ সময়ের প্রতীক্ষা করেন, তাহাদের অৃষ্টে অনেক সময়ে 
কার্য করাই হয় না। এক কালে ভ্রুত গমন অপেক্ষ। ধীরে ধীরে 
যাইলে, বু পথ যাওয়া যাইতে পারে। আমেরিকাবাসীর 
প্রবাদ আছে যে, তাজ! ডিম্বে তা দিয়া ফুটাইতে হয়, সুযোগ মতে 
কার্ধ্য করিলে তাহার ফল উপলদ্ধি হইয়া থাকে। লাটিন উক্তি 
_পন্থুযোগ সন্ধান করিতে হইলে,সর্বাগ্রে ভাহার মন্তকের সনু 


৩২ ভাগ্যলক্ষনী। 


কেশদাম সজোরে ধরিতে হুর, নতুবা সে সুবিধা ত্যাগ করিয়া 
অধ্যভাগের কেশের অপেক্ষায় থাকিলে নিক্ষল হুইবার সম্ভাবনা; 
যেহেতু সুযোগ এই মহাপুরুষের মন্তকের অগ্রভাগ মাত্র কেশ 
দ্বার আচ্ছাদিত, তাহার পশ্চ[ৎ ভাগ এক কালে কেশ শূন্ত ৷ 
স্থযোগ একবার ত্যাগ করির। যাইলে, সাধ সাধনায় আর তাহার 
দেখা পাওয়! যায় না। নাই সিগার্ডিণি বলিয়াছেন যে, কোন বস্ত 
গ্রহণে ইচ্ছা হইবামাত্র, তাহ। সংগ্রহ কর] কর্তব্য ; যেহেতু যতক্ষণ 
না সেজিনিষটা কবগত হইতেছে, ততক্ষণ তাহাতে আমার বলি- 
বার অধিকার নাই । কোন জিনিষে অপ্রিয় জ্ঞান হইলে তদদত্ডে 
তাভা পরিতা।গ করা কর্তব্য ; যেছেড সময় ক্রমে হঞ্গত সেই জিনি 
মের জগত ০2 নার কঠ ভইতে পরে যখন যেরপ স্থবোগ বুঝবে, 
তখনই সেই ভাবে কায্য করা উচিত, নতুব। সময়ে সঞ্জান না 
লইলে, অসময়ে পরিতাপ করিতে হত । সময়ের অনুকূলে 
কাজ করিলে, কোন অন্ুবিধা ঘটে না) অপময়ে নান। বিৰ্রবপ- 
ত্তির সংঘটনে, আমাদের কাজের গক্ষে গোলযোগ বাধয়া 
থাকে। 


ক্রটী। 


কাছে সফলতা সম্বন্ধে ক্রুটার নহ শত্রু আর নাই । পত্দের 
প্রতত্তর দা দেওয়া, চিতির সহিত আবগ্যকীয় 'কাঁগজ পত্র দিতে 
শিশ্ম্ হওয়া,করার মত টাকা দিতে ন1 পারা,-_-এই. সকল সামান্য 
ক্রটা হইলেও সংসারার পক্ষে গুরুতর অনিষ্ঠকর। কাধ্য করিতে 
হইলে, এই মঞ্ল ক্রুটার-গ্রতি লক্ষ্য ও রাখ! বিশেষ প্রয্লোজন । 


ক্রুটী। ৩৩ 


সেকৃসপিয়ার লিখিয়াছেন,_-"আবস্থী বীয়্ বিষয়ে কোন প্রকার 
ক্রটা ঘটিলে বিপদের দ্বার সম্যক উন্ুক্ত করা হয়, আমর! যখন 
নিশ্চিন্ত ভাবে শ্বচ্ছন্দে কোন কায করিতেছি, এমন অমন্ধে 
অজ্ঞাতসারে সেই বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয় ও এককালে 
বিপন্ন করে। মন্ুধা জীবনে সৌভাগা প্রবাহের একবার মাত্র 
বিকাশ হয়) সে উভক্ষণের সম্মিলনে যে ব্যক্তি কাধ্য করিতে 
সক্ষম, তাহারই প্রতি কমলা দেবীর কৃপা হইয়া থাকে, কিন্ত সে 
সময়ের একবার মাত্র উপেক্ষা! করিলে ইহ্জীবন কষ্টেই বাপন 
করিতে হয়|” 7 
যে বাক্কি ষে কার্ধো নিযুক্ত থাকে, সুধোগ উপস্থিত হইলে 
বিশেষ দৃষ্টির সহিত তাহার কার্ধ্য করা কর্তব্য। কোন গ্রকার 
ব্যতিক্রম ঘটলে, মে ব্যক্তির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। ব্যবসায় 
যদি অবহেল! কর! যায়, তাহা হইলে কদাচ তাহা রক্ষা হয় না। 
বিশেষতঃ যাহারা ব্যবসা করিয়! জীবন ধারণ করেন তাহাদের 
পক্ষে আমোদ প্রমোদ এককালে নিষিদ্ধ ; যেহেতু এরূপ উত্সবে 
একপক্ষে অর্থব্যয়, অন্যপক্ষে সময় অপবায় জনিত ব্যবসার পক্ষে 
ক্ষতি হইবার সম্পূর্ণ সম্তাবনা রহিয়াছে । কর্মচারীর প্রতি বিশ্বাস 
করিঝা, যে ব্যক্তি আপনার কাজ কর্মে অবহেপ। করে এবং 
ভদাসীন হইয়া থাকে, সময়ে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া অনুতাপ 
করিচ্ছে ভতপে ইহ) গ্রিত শিশ্চম | দাহার জন! তাহার যদি তাহাতে 
মন নিবিষ্ট না ৬ম. তাহা হতলে নে ব্যবসার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটবার 
পদে পদে সন্াবন1। 2 


৩৪ ভাগালক্গ্ী। 


বিদ্ববিপত্তি। 


মন্ুষাজীবন বিপত্তিসন্কুল। সংসার যাত্রা! নির্বাহ করিতে 
হইলে পদে পদে বিশ্বুধিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়। যিনি সেই 
সকল বিদ্ধ বাধ! অতিক্রম পারেন, জগতে তাহার অপেক্ষ। 
স্বখী পুকষ আর কেহ নাই। কোন বিষয়ে কৃতকার্ধ্য 
হইতে হইলে, খিল বিপত্তি অতিক্রম না করিয়া কদাচ 
তাহাতে সফলত। লাভ হয় না। কৃত সঙ্কল্ল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
হইয়া কোন কাধো ব্রতী হইলে, ঘা প্রতিঘত অনিবার্ধা, 
বিল বিপত্তি অনশ্ঠন্তাবী। তাহার কঠোর হস্ত হঈতে 
মুক্তিলাভের সস্তাবনা নাই। যে বাক্তি বৃদ্ধি কৌশলে 
সেই সকল বিপদে পরিজ্রাণ লা করিয়! নিজ কাধ্য সাধন 
করিতে পারেন, জগতে তাহার নাম চিরদিনের জন্ত ঘোষিত 
হইতে থাকে । আমেরিকা আবিষ্কার কর্তী। কলম্বম জীবনের 
আশা! ত্যাগ করিয়া, আতীয় স্বঞ্গনের মায় মমতা বিসর্জন 
দিয়া, অলৌকিক সাহসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তাহাকে এই আবিঙ্গার কার্ধ্যে শত সম বিষ্ব বিপত্তির সম্মুখীন 
হইতে হইয়াছিল, কিন্ত যখন তিনি পূর্ণ মনোরথ হন স্বদেশে 
ফিরিয়া আসিলেন, সকলের মুখেই তাহার প্রশৎসা হতে 
লাগল। মিঃ কাপাইল তাহ'র সম্বক্ষে ষে কবিতা রচনা করিয়া-' 
ছিলেন, মনস্তকালের জন্য তাঁছা স্বাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । 
বিপ্দকালে শক্তি ও ক্ষমতার বিকাশ পাইয়া থাকে, ফোন একটী 
অলৌকিক কার্ধে হস্তক্ষেপ করিলে, গ্রাথমতঃ সে কার্ধাটী যত 
ছঃসাধ্য বলিয়। প্রতীয়মান হয়, কার্ধ্য ক্ষেতে অবতীর্ণ হইলে ভাহ! 


মতান্তর । ত্ 


অপেক্ষাকৃত শ্রগম হইয়া পড়ে, পরিণামে বতই কার্ধ্যে অগ্রসর 
হওয়। যায়, যত কিছু বিশ্ব বিপত্তি সেই অনুষ্ঠানের সহায় হয়। 





মতান্তর । 


ষে বাক্তি যে কার্ধো সত্য থাকেন,তাহার পক্ষে গেই কাধ্যের 
সমধিক উন্নতি ব্ষিয়ে চেষ্টা পাওয়া কর্তবা,কিস্ত সচারাচর দেখিতে 
পাওয়া যায়, অনেকেই সহ! মতাস্তর করিয়। থ;ক্ন। একপ 
অবস্থার সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতিগ্রস্থ হুইবার সন্তাবনা। এক স্থানে 
সংস্থাপিত বৃক্ষরাজি ঝা একান্ভুক্ত পরিবারবর্গের উত্তরোত্তর 
উন্নতি হইতে থাকে, কিন্তু তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্থানাস্তরিত 
করিলে কদাচ তাহার শ্রীরাদ্ধ লাভ করিতে পারে না। প্রাচীন 
প্রবাদ যে আলোড়িত প্রস্তর খণ্ড শৈবালযুক্ত হয় না। ট্যাসার 
বলিয়াছেন, যে প্রস্তর খণ্ড সদাসব্বদ! বিচপিত হইয়া থাকে 
তাহাতে কখন৪ শৈবাল স্পর্শ করিতে পারে ন”। অন্তপক্ষে প্রভূ 
ও ভৃত্যে পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে পরস্পর. তাদুশ সন্ভাব হয় না, 
এজন কিন্কর কথনও প্রভূর অনুরাগভাক্রন হইতে পারে না। 
প্রকৃত পক্ষে, পরিবর্তনে অনেক সময়ে অনিষ্ট ঘটিরা থাকে । 
একভাবে কার্ধা চলিতেছে, তাহার অপেক্ষা অধিক সুবিধায় 
আশায় চোচক গাগা শের জন্তা চেষ্টা কাপিয়। থ'কে; এজন 
যে পরিবর্তন দারা সমানক উন্নাতদাভ হহতে পারে, তৎ্প্রতি 
প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রান সব্ধাতগ্র আবশ্যক । অধিকস্ধ পরিণামে 
অবত্তস্তাবী উন্নতি বুঝিয়। বদি কোন প্রকার পরিবর্তন করা যায়, 
তাহাতে মঙ্গল ঘটবায় মপ্তাবব! আছে। আজকাল ম্থলভের 


৩৬ ভ-গালক্ষমী । 


গতি লোকের লক্ষা পড়িক্লাছে, আপাততঃ হাহা সুন্দর পরিণাছে' 
তাহার স্থারীত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই আমরা তৎ সংগ্রহে 
উদ্যোগী হই) আজ মাসল নকলের ভেদ বুঝা যায় না। তাই 
সময়ে সময়ে অকৃত্রিম অপেক্ষা কৃত্রিমেরই আদর বাড়িয়া থাকে, 
বিক্রযের মুখেই ব্যবসার লাভালাভ, যখন যে জিনিষের কাটতি 
হুইয়1 যাঁয়, তখন তাহার চলন 9 অধিক দেখিতে পাওয়। যায় না; 
এই হেতু তত্বাবপায়ীগণ ব্যবপায়ে দুই পয়সা দেখিতে ন' পাইয়া 
এককালে বাস্ত ভইতা পড়েন, এরূপ অবস্থায় ব্যবলাসম্বন্ধ মতভেদ 
'ঘটিলে সে বাণসার পতন এককালে অনিবাধ্য, নতুবা উত্তরোত্তর 
ক্ষান্ত হত বাপ সম্তাবনা। 


অসৎ সংঅর্গ। 


স্কচ প্রবাদ,_ণবৎ্সরেক কাল খগ্জভাবে চলিলে খন্ী হইয়। 
যার।” মানুষের' খাতি প্রতিপত্তি আচার বাবহারের উপর 
নির্ভর করে। কথায় বলে ঘে, অসৎ সংসর্গের অগ্নি দগ্ধ 
না করিলেও মলিন করিয়া থাকে । আমরা কুসঙ্গে যে সময় 
নষ্ট করি, তাহাতে সমধিক অনিষ্ট ঘটে। এই অপব্যয় বশতঃ 
ভবিষ্যতের পঞ্ষে সদধিক অপকাগ হইয়! থাকে । যৌবন চাপপো 
হুৰকরুন্দ আম দ প্রমোদে অনুরক্ত হইয়া যে সকল কলুণ্ষত 
চরিত্রের পরিচ পিয়া থাকে, এবং তৎকালে যদিও কেহ কেহ কষ? 
তোগ হইতে অধাহতি পাইতে পারে, কিন্তু কালে সেই সকল 
প্কর্্ের জগ্ত তাহাদিগকে লির়ত অনুতাপ করিতে হয়। 
যাহাদের মহিত, এরজ : বসিতে, বা দাছাইতে হয়, তাহাদের 


অষৎ নংদর্গ। ৩৭. 


রীতি নীতি ও স্বভাব চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্বাগ্রে কর্তব্য । 
যেহেতু এরূপ সংসর্গে একের স্বভাব গন্তে বর্তি থাকে ) আমার 
সহিত যাহার একত্র সহবাস, সে ব্যক্তি সময়ে আমার যাহ অভ্যান 
এবং যাহাতে আমার আপক্তি, একে একে তৎসধুদায়ে অভ্যস্থ 
ও অনুরক্ত হইবার সম্ভাবনা । সমবয়ক্কের সহিত একত্র কাঁল- 
যাপনে আনন্দ উপতোগ হইয়া থাঁকে, তাহাতে সন্দেহ নাই ? 
কিন্তু বন্জোধিকের সহিত একত্র থাকার জ্ঞানলাভ হইবার কথা, 
'যেহেতু সে ব্যক্তি সংসার সম্বন্ধে সমধিক বিজ্ঞত1 লাভ করিল্নাছে, 
এজন্ত ভাহার নিকট শিক্ষিত হইবার, সাধারণতঃ অনেক বিষয় 
'আছে। এরূপ সংসর্গেও নির্বাচনের প্রয়োজন, ঘাহাকে বয়ো- 
জোষ্ঠ জানিয়া! উপদেশ গ্রহণেচ্ছক হইতেছি, তাহার চরিত্র ও 
কাধ্যপ্রণালী দূষ্য হইলে, আমার উপকার বিনিময়ে সমধিক 
অনিষ্টের সম্তাবন।। যে সংসর্ণে আপনাকে সর্ববাপেক্ষ। নিকৃষ্ট 
বলিয়া! জ্ঞান জন্মে, সেই সংসর্গে উন্নতিলাভ নিশ্চয়ই হইয়] 
থাকে । নিঞ্জের চরিত্র বিশুদ্ধ হইলেও, যখন আমর! অসৎসংসর্গে 
মিলিত হুই, তখন তাহার পৃতিগন্ধ আমাদের সর্ধাঙ্সে লিপ্ত হই! 
বায়; এ অবস্থায় স্বীয় চরিপ্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত 
কর্তবা, নতুবা সমধিক অনিষটের সম্ভাবনা আছে। সংসংসর্গ 
তামাকের ধুম সদৃশ, তুমি তামাক ন! খাইলেও যদি সর্ধদ! 
ধূমপান স্থানে বসিয়া থাক) তাহা হইলে সময়ে তোমারও সেই 
'্মভ্যাস হইয়া যাইবে। পু 


৩৮ ভাগ্যলক্বনী ৷ 
খণদায়। 


খণগ্রস্থ ব্যকির আয়ের কতকাংশ উত্তামার্ণের প্রাপ্য। যে 
ব্যক্তি খণজালে জড়িত, সে ব্যক্তি কখনই আপনার অবস্থা! 
অটুট রাখিতে পারে না। যাহার নিকট অর্থ কর লওয়! যায়, 
যতক্ষণ না! সেই টাকা পরিশোধ হয়, সদ। সর্বদা তাহার নিকট 
সঙ্ৃচিত ভাবে কাটাইতে হয়। একবার খণ-জালে জড়িত হইয়। 
পড়িলে, তাহা হইতে মুক্তিলাঁত সহজে ঘটে না? সচরাচর দেখ! 
পদ ঘে, এক ব্যক্তি এক স্থান হইতে কজ্জ্র লইয়া কাজ বহ্ধ 
শাপন্ু কপিল, ভাহার মনে মনে স্কিরবিশ্বাস রহিয়াছে, যথা সময়ে 
সেই খণ শোধ করিবে, কিন্ত দৈব গতিকে এরূপ বিড়ম্বন। ঘটল 
বে, এক ঝণদায় হইতে পরিত্রাণ পাইতে,ভাহাকে অন্ত খণে জড়িত 
হইতে হইল । একবার খণগ্রস্ত হইলে দিনে দিনে সেই খণের 
বৃদ্ধি হইয়া, পরিণামে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতে হয়। খণ 
গ্রস্ত ব্যক্তি কাচ মনের হুথ উপভোগ করিতে পারে না, পদে 
পদে করার মত টাকা দিতে হইবে, এই চিষ্তায় তাহারে শরীর 
জজ্জরীভূত হইয়া! পড়ে ; আহার বিহারে তাহার স্থুখ নাই, প্রতি 
মুহূর্তেই মহাজনের তাগিদা তাহার স্কৃতিপথে ক্ষাগ্রত হইয়া 
তাহাকে লাথিত করিতে থাকে । 

স'সারষাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে, গৃহস্থ লোক খগ্রস্থ্‌? 
ন। হইয়া, দিনযাপন করিতে প্রায়ই পারে না; যৎসামান্ত আয়ে, 
ডঃখে কষ্টে লোকের তঞ্ণপোষণ নির্বাহ হইতে পাবে, কিন্ত 
সামাজিক বন্ধনের রীতি নীতি রক্ষা করিব! কার্ধা করিতে হইলে, 
অনেক দময়ে অর্থের অভাব হইয়! থাকে; নিতান্ত অভাবে ন! 


খদায। ৩৯ 


পড়িয়া লোকে অপরের মিকট করত গ্রহণ করে না, অধমার্ণকে 
টাকা দেওয়া না দেওয়! উত্তমার্ণের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাবীন। আমার 
ঘাহা অভাব, পরিচিত এমন লোক অনেক আছেন, ধাহাদের 
অবস্থা আমার অপেক্ষা উন্নত) মুখের কথা ব্যক্ত করিলেই 
তাহাদের অন্গ্রছথে উপস্থিত দায় হইতে মুক্ত হইতে পারি, মনে 
মনে এইন্ধপ কল্পনা করি; কিন্তু প্ররুতপক্ষে এ সংসার তাহা 
নহে । যাহার অর্থ আছে, আমার ব্যথায় তাভার প্রাণ বিচলিত 
হইবে কেন ? মৌখিক অদ্ভাৰ আছে জানিয়া,যখন এইদ্ধপ পরিচিত 
কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট দীয়ের কথা উল্লেখ করিয়া হস্ত 
প্রসারিত করিব, সে বাক্তির যদি আমার প্রতি বিশ্বাস থাকে, 
করার মত টাক! পরিশোধ করিতে পারিব বলিয়! ঘদি তীহার 
প্রতীতি জন্মে, তাহা হইলে তিনি হয়ত সাহায্য করিতে পারেন; 
কিন্তু যতক্ষণ না তিনি টাক! কর্জ দ্িতেছেন, ততক্ষণ তাহার 
উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। যেহেতু সকলের 
প্রবৃত্তি সমান নহে, মৌখিক আলাপ পরিচয়ে অনেকেই বছ্ধ 
বলিয়া সম্ভাষণ করে, কাধ্যক্ষেত্রে আদান প্রদান সম্বন্ধে এইক্প 
লোকের প্রক্কৃতির সমকৃ পরিচয় পাওয়া যাঁয়। আমার অনুরোধ 
কদাচ উপেক্ষিত হইবে না, মনে মনে স্থির করিয়। এক পরিচিত 
ব্যক্তির নিকটে টাকা কর্জজ লইবার কথা উল্লেখ করিলাম; বন্ধু 
বলিলেন, “ভাই! আমার হাতে এখন কিছুই নাই। অন্ততঃ 
পাচ সাত দিন অপেক্ষা করিতে হইবে ।” কেহবা বলিলেন, 'না 


ভাই! আমার নিদ্দি্ট আয়, তোমাকে টাকা ধার দিলে__আমার 


চলিবে না।” কেহবা! বলিলেন, “তুমি মাসে দশ টাকা উপার 
করিতেছ, তবে তোমার কিসের অভাব?” অরথ্রে অনাটনে 


৪৯ ভাগালমী 


গরিচিতের নিশটু সাহখ্যি গরার্থনা করিরা অভিলাধ পূর্ণ হট না, 
একে একে সফ্লৈই কৌনি না! ফোন ওজর দেখাইয়া আগাকে 
অপমান করিলেন, ফাহারও নিকট জামার কথা রঙ্গা হইল না, 
ইহাতে লোখের মিকট জনর্থক অপাস্থ হইলাম মাত্র । 

_ধ্ব্যক্তি ব্যথায় ব্যথী, পরনের ছুঃখে ফাহার হাদয়ে বেদনা 
্ জাগে, সেইরূপ লোকের নিকট ঈ্নোগত অতিপ্রার় ব্যক্ত করিলে 
অনেক সময়ে সাহাধ্য পাওয়া যার । বিশ্ব এ জগতে, সে দেব- 
প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা অতি বিরল।' স্বার্থময় জগতে 
* সকলেই নিন রক্ষার জন্য চেষ্টা পাইয়া থাকে, আমান প্রকৃত 
অভাবে, আমি কষ্টভৌগ করিব ) আপনার সঞ্চিত অর্থে আমায় 
সাহাব্য করিয়া অন্তে কেন নিজ সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইবে? ঘরের 
টাকা পরকে দিয়া ফতদিন পর্যীস্ত না সেই টাকা হস্তগত হই- 
তেছে, ততদিন সে ব্যক্তি কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পাঁরেন 
না। টাকার মত জটিল সামগ্রী জগতে আর নাই, এই টাকার 
আঁদনি, প্রদানে সকল কার্য হইঙ্কগা থাকে; গ্রক্াতি অন্গুমারে 
কাহারও অদৃক্টে হখতোগ, কেহ ৰা নিতান্ত কষ্টে দিনযাপন 
করে। ৪ 

” ডাঃ পামুয়েল জনসন খর্ণপন্বদ্ধে ব্গিয়াছেন,খণ কেবলমাত্র থে 
অন্থবিধীর কারণ, তাহা! নহে? অধিকন্তু ইহ! চুঃখের আঝর। 
দাখ্বিজ্যিত। শুঁত কর সম্পাদনে এবং আশুভ' নিবারণে ঘোর , 
প্রতিবন্ধক শ্বরূপ; জ্ঞানী ও বিবেক ব্যক্তি মাতেই 
বীনতার হস্ত হইতে মুক্তি লাতের চেষ্টা পাইয়া থাকেন । জীবনৈর 
প্রধান লক্ষ্য হওয়! উচিত হে," কর্দাচ কাহারও নিকট গর 
হইব না” আয়ের অপেক্ষা! বাহাতে ব্যন্ব গজ হয়, -তৎপ্রতি 


খখদায়। ৪১ 


পঙ্গ) গাধা বিশেষ গ্রয়োজন। দারিদ্রতা মনুষ্য জীবনে সুখ" 
ভোগের প্রধান হস্তারক, পরিমিত ব্যয় এক পক্ষে শাস্তিয় সদন, 
অন্থপক্ষে মহোগকাধী। ধে ব্ক্তি দিজের লাহাধ্য করিতে 
অক্ষম, পে ব্যক্তি কদাচ পরের উপকার করিতে পারে না। 
আমরা উপার্জমের কতকাংশ অবস্তই সঞ্চয় করিতে পারি। 
ফিল!ধন্‌ বলিয়াছেন, "আমি সর্বাগ্রে স্বাস্থ, তৎপরে পর্যায়ক্রমে 
সৌভাগ্য ও সুখের কামন! করি এৰং পরিশেষে প্রার্থনা করি__যেন 
কাহারও নিকট খ্বণগ্রস্থ না হই ।” প্বণ দায় পরিমিত ব্যয়ের উপর 
নির্ভর করে, দ্বাতব্য খরচের ভুক্ত নহে? খণদাঁয়ে জড়িত হইয়। 
দান কর! কদাচ ভগবামের অভিপ্রেত কাধ্য নহে । দাঁতবাক্কপ 
সততা সংসারী হইৰার হুত্রপাতেই শিক্ষা করিতে হয়। এরিষ্টটল্‌ 
বলিয়াছেন, “বন্ুভোজনে অর্থব্যগ্ন অপেক্ষা মহাজনের খণ শোধ 
করা যুক্তিসঙ্গত । অর্থ লঞ্চয় কর! অপেক্ষা নহজে উপান্ধ কর! যাইতে 
পারে,কিস্ত ধনোপার্জন হইবামাভ্র,তৎসজে কতকগুলি অনাবশ্যকীয় 
খরচ পহ্ছের তালিকা! উপস্থিত হইয়৷ থাকে । এজ্গ্ থে ব্যক্তি 
দশ টাকার সংস্থান করিতে ইচ্ছ! করেন, কাহার খরচের প্রতি 
এককালে বিদ্বেষ থাকা আবশ্তক।” রন ব্যক্তি পরিশ্রম দ্বার] অর্থ 
উপার্জন করেন, তিনিই প্রকৃত টাকার আদর জানেন তাহার 
হস্তে কখনও এক পত্নমা অপব্যয় হইবার সম্তাবন] নাই, কিন্তু থে 
ব্যক্তি শ্রম ব্যতিরেকে পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইঙ্জা থাকেন, 
টাকার প্রতি তাহার তাদৃশ মমত| জন্মায় ন? তাহার ব্যয়সন্বদ্ধে 
সাঙ্গ অগ্তায়ের প্রতি দৃষ্টি থাকে ন1। স্তাটার্ডে ছারন্ডে লিখিত 
আছে--নংলারে অর্থের অভাব নাই, পরিশ্রম করিলেই. ধ্দ 
উপার্জন হইতে পারে। বিজ্ঞ পিতা পুত্রের বিত্যাশিক্ষার অন্ক 
” ক 
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প্রচুর অর্থ বার করিয়া থাফেন, যেহেতু অময়ে পুত্র দশ টাকা 
উপার্জন করিয়া! জনসমাজে গণ্য মান্য হইবে। তখন তাহার 
কোন অভাব থাকিবে না, এই ভাবিষ্বাই তিনি খণগ্রস্থ হইতেও 
সন্চিত হন ন1। ঞ্চণের প্রতি যাহাদের বিষদৃষ্টি, তাহার কদাচ 
বিপদগ্রস্থ হয় না। প্রবাদ আছে-_যে ব্যক্তি সুলভ ভাবিয়। 
অপ্রয়োজনীয় বস্ত ক্রয় করে, তাহ'কে পরিণামে ধগজাঞে 
জড়িত হইতে হয়; এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য! যে বাবসাদার 
খুচর। বিক্রয়ে অধিক লাভের আশায় এক কালে বহু সামগ্রী 
“ক্রয় করে, পরিণামে তাহাকে খণগ্রস্থ হইতে হয়। যেহেতু 
হয়ত সময়ে দুই পয়সা পাইবে ভাবিয়া, এক কালে সমগ্র সামগ্রী 
ক্রুদ্ধ করিল; কিন্তু বাজারে সে জিনিষের আদর ন1 থাঁকাঁয়, সে 
সময সুবিধা দরে বিক্রয় হুইল ন17 এরূপ সংঘটনে তাহাকে 
ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইল । ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে, অবন্ই খণজালে 
ষে জড়িত হইতে হইবে, তাহাতে আর সনোহ নাই । 





আয় ব্যয়। 


লোকের উপার্জনের কিছুমাত্র স্থিরত্ব নাই, কিন্তু জীবন 
ধারণ করিতে হইলেই বায়ের প্রয়োজন, এজন্য আমরা সামান্ত 
যে দক্কল খরচ,পত্র করি,তত্প্রতি সমাকৃদৃষ্টি রাখা কর্তৃব্য। পর্বতের 
পাদদেশে সতার সঞ্চারে যে জলরেখ। সমুহের স্ত্রপাত হয়, 
সেইগুলি একত্র মিলিত হইয়া সময়ে সুবৃহৎ নদীতে পরিণত 
হইয়াথাকে, এইরূপ দৈনিক জীবনে আমর! যে সকল সামান্ত 
থরচ প্রতিটিন করি, সে গুলি একজে বহুব্যয়ে পরিণত হয়। 
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ঘংসুমান্ত বলিয়া.আমর। প্রথমে যাহা উপেক্ষা করি, পরিণামে 
তাহাই গুরুতর হইয়। থাকে; কিন্তু গুরুত্বে পরিণত হইলে তথ 
প্রতীকারে €কোন উপায় নির্দেশ কর! বড়ই স্থকঠিন হইয়। উঠে, 
এজন্য সামান্ের সঞ্চারেই তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজন । লর্ড 
বেকন বলিয়াছেন, “লোক যদি মিতব্যয়ের উপর তৃষ্টি রাখিয়া 
সংসারযাত্র! নির্বাহ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আয়ের 
অর্ধেক মাত্র ব্যয় হইয়া থাকে; অধিকত্ত যদি তাহার সঞ্চয়ের প্রতি 
লমাকৃ দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে তিনি এক তৃতীয়াংশে 
প্রয়োজনীয় অভাব মোঁচন করিতে পারেন।” 
জন লক বলেন, “ঘে ব্যক্তি আয়ের উপর নির্ভর করে, কোন 
প্রকার খণজালে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছ করে না, কি কার্ধ্ে 
কত টাকা ব্যয় হইতেছে, তাহার হিসাব পত্র রাখে, সে ব্যক্তির 
উদ্দেশ্য অবস্ত সিদ্ধি হয়।” টমাস কুলার বলিয়াছেন, “যাহ! হুস্ত- 
গত হইয়াছে, ব্যয়ের তাঁলিক। তদমুমারে প্রস্তুত কর; ভবিষ্যতে 
টাকা আদিবে তাবিয়৷ অতিরিক্ত ব্যয় করা কোন ক্রমে যুক্তি সঙ্গত 
নহে।” জাইসিয়ার্ডিনী বলিয়াছেন, “মিতব্যয়ীর পক্ষে অতিরিক্ত 
খরচ এক কালে হ্রাস করা কর্তব্য ।” লর্ড বর্লের উক্তি-_-আরের 
২ অংশ সাধারণ খরচের অন্ত ব্যয় কর, অবশিষ্ট অতিরিক্তি খরচে 
বায় হইয়া যাইবে । সার হেন্রি টেলার সাংসারিক আর ব্যয় 
অধ্ধন্ধে এইরূপ তালিকা দিয়াছেন )-_্বচ্ছনে' সংসারযাতর নির্বাহ 
করিতে হইলে, ব্যয়ের তালিকা আয়ের অপেক্ষা কিছু নান করিয়া 
ধরিতে হয়। যেলামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন নাই, যে ব্যক্তি 
অর্থবায়ে সেই সামগ্রী সংগ্রহ করে, পরিণামে জগতে সেই বাক্তি 
নির্বোধ বলিয়া পাঁরচিত হইন্। 'থাকে। যে ব্যক্তির দ্য়ের 
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শ্রতি দৃষ্টি আছে, প্লে বাক্তির ধতই অক্ঈ উপার্জন হউক না কেম, 
সময়ে ভিনি দশ টাকার সংস্থান করিতে পারিবেম। লোকে 
তাহাকে ব্য়কু্ঠ বলিলেও প্রকৃত পক্ষে তিনিই খরট করিবার 
ধোগা বাক্তি) যেকেতু ছাত্টে টাঁক1 থাকিলে, কোন একটী কাধ্য 
করিবার ইচ্ছ! হইলেই তিনি করিতে পারেন । কিন্তু যাহার হাতে 
টাকা লাই, অপবায়ে সর্বস্থীস্ত হইয়াছে, টাকার অভাবে তাহার 
মনকষ্ট মাত্র (ভোগ হইফ়া থাকে। 
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আফ্রিকা দেশীয় গ্রীবাদ__যে ব্যক্তি যেখানে বাঁস করে, তাহার 
চরিত্র সেখানেই বিকাশ পাঁয়। যাহারা সারলা; সতত। পরিভার্গ 
করিয়া অদৎ্পথে অগ্রসর হয়, পরিণামে তাহাদিগকে অন্থুতপ্ু 
হইতে হয়। লোকের সহিত বিশ্বার্স সহ কাধ্য করিব--সকলেরই 
এই ইচ্ছা; ধে কোন ব্যক্তি কাহারও সহিত প্রথম আদান প্রদান 
করে, সততা ও সাধুতাঁয় সহিত কাধ্য করিবে স্থির জামিয়া, সে 
ঘাক্তি তাছাতে প্রবৃত্ত হয়, কাহার সহিত কোন প্রকার প্রবঞ্চন! 
করিৰ-__এরপ কল্পনা করিয়া, লোকে কাহারও স্ছিত কার্ধয সম্বন্ধ 
শংগ্লিষ্ট হয় মা, কিন্ত সংসারের গতি বিচিত্র, দিনে দিনে আদান 
প্রদানে কথামত কার্ধ্য করিতে ননী পারায়, করাঁর মত টাকা দিতে 
অক্ষম. হওয়ায়, চরিত্রে কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত করিয়া! থাকে। 
লোফপজ্জায় ক্রমে ক্রমে তাহার এরূপ চিততবিকার উপস্থিত হয় যে, 
স্েব্যক্তি নির্জন প্রদেশে পলাইয্। নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা পায়; 
কিন্তুএরই অসৎ চরিতের পরিচয় তথায্সও গোপন থাকেনা । 
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বিশ্বাসে জগৎ সংসার চলিতেছে, একে অগ্কে বিশ্বাস ন| করিলে, 
সাংদারিক কোন কার্য হইতৈ পাঁরে না। সলোমান বলিয়াছেন, 
“নতনাম মহামূষ্য প্রলেপ অপেক্ষাও মূলাবান)বিশ্বাসৈর উপর এক- 
মাত্র নির্ভর করিয়া বউ ধড় ব্যবসাদারের কার্ধ্য চলিতেছে ।” 
লোকে ধনী হইলেও অস্ঠোর সাহাধো তাহাকে নির্ভর করিতে 
হয়; যাহার সহিত আদান প্রদান সম্বন্ধে লিপ্ত থাকিতে হয়, 
সর্বাগ্রে তাহার, বিশ্বাসভাজন হইতে চেষ্টা কর! কর্তব্য; করার 
মত কাজ করিতে পারিলে, কোন পক্ষেই গোলযোগ হয় না) 
কিন্ত একবার কথামত যদি কার্য না করিতে পারা যায়, কোন 
গতিকে করার ভঙ্গ হর, তাহা হইলে তাহার নিকট জীবনের 
মত জবিষ্ঁনী হইতে হইবে। বাঁরস্বার কার্ধযক্ত্রে লোকের থে, 
বিশ্কাস লাভ করা যাঁর, একবার তাহা রক্ষা করিতে না গাকিলেই 
সমস্ত বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়। জগতে বিশ্বাস সর্ৃশ মূলাবান বন্ত 
আর নাই, আমার অবস্থাযতই হীন বা নিশ্ব হউক না কেন, 
যদি কথার ঠিক থাকে, তাহা হইলে অর্থের অভাব জানাইয়! 
যাহার নিকট যখন উপস্থিত হইব, তাহার নিকটে তখনই সাহায্য 
পাইতে পারিৰ, যেহেতু লোকের বিশ্বাস আছে যে, যেদিন ফ্ব্ণ 
শোধ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে, সে দিনের আর অন্যথা 
হইবে না, বিগ্ববিপত্তি সত্বেও আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব 
কথার ঠিক-_এই বিশ্বাস বায় রাখিয়া ফে ব্যক্কি কার্ধ্য করিতে 
সক্ষম, তিনিই সংসাযে যশশ্বী হইয়া থাকেন। 


৪ ভাগ্যলঙ্গরী ৷ 


ছ্রিতব্যয়।. 

দরিদ্রের মিতবায়েক প্রতি দৃষ্টি, এ ধারণ! সম্পুর্ণ ভ্রমার্খীক। 
সামান্ত বিষয়ে যাহার দৃর্টি আছে, সময়ে সেই ব্যক্তি অতুধ 
্বর্ধযের অধিপতি হইয়া গণ্য মাষ্ঠ হইতে পারেন। প্রবাদ আছে 
ফাটা বাসন, গোটার মত স্থারী হইয়া থাকে । মিঃ লিওনার্ড 
হর্ণার ধলিয্নাছেন ;__সকল বিষয়ে শ্বচ্ছন্দত৷ লাভ করিতে হইলে, 
মিতবায়ের প্রতি লক্ষ্য থাকে না স্বীকার করি, কিন্তু মিতব্যয় 
আবশ্তক। তরলমতি লোকে মিভব্যপীকে ঘ্বণা করিলেও, যে 
ব্যক্তি মিতব্যয়ী হইয়া! অর্থসঞ্চয় করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই 
স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকেন, স্বাধীনত! লাত অপেক্ষা জীবনের : 
মহৎ উদ্দেস্ঠ আর কিছুই নাই। ফ্রান্কলিন বলিয়াছেন, “মিতবায় 
ঘার্ধক্যের স্থখাসন। ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর লোৌকেরই 
মিতব্যয়ের গতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, যেহেতু যে ব্যজির সামান্য 
খরচের প্রতি আদে' লক্ষ্য থাকে ন1) সামান্ত ছিদ্রে জাহাজ যেরূপ 
জলমগ্র হইয়া যায়, সেইরূপ ক্রমান্বয়ে অপচয় হইয়া তাহার যথী- 
সর্ঘন্ব নউ হয়! ঘাইতে পারে ।” অতুল ধনাধিপতি যদি আয়ের 
প্রতি লক্ষ্য ন1 রাখিয়া বায় করিতে থাকেন, কলসীর জগ যেমন 
টালিতে ঢালিতে কমিয়া গিয়া পাত্র এককালে জলশুন্ত হইয়া পড়ে; 
সেইরূপ তাহার যথাসর্বন্ব সময়ে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে ॥ কিন্ত 
ধাহার মিতবায়ের প্রতি দৃষ্টি আছে, অন্যায় হিসাবে কখন এক 
পয়সাও অপব্যয় করেন না, সদাসর্বদ1। সংস্থানের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া পরিশ্রমসহ কার্ধা করেন, সময়ে তাহার ধনাগার অথে 
পরিপূর্ণ হয়। টাকার সংস্থান হইলে, জগতে থ্যাতি প্রতিপদ্ধি 
পহজেই লাভ হই! থাকে 





1ািতযানি | ৪ 
সি, 

টি র্‌ 

রা এ রা সা 


মিঃ টমাস কার্লাইল বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি লমাজের শর্বস্থান 
জধিকার করিয়া বলিয়। আছেন, তৎসন্বন্ধে অতি দামান্ত লোকেও 
মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। রাজ্যাধিপতি গুজাবৃনদোর 
বিরক্তির কারণ হইয়াছেন জানিতে পারিলে, তীহার হুখাভিলাষের 
হ্বাস হইয়। থাকে ; তিনি মনের সন্তোষলাভ করিতে পারেন না । 
জগতে প্রত্যেক বাক্কিই অন্ঠের সম্মান ভাজন হইতে চেষ্টা পাইয়া! 
থাকে ।” স্যার হেন্রি টেলার লিখিয়াছেন যে, ষুবকবৃন্দ লোকের * 
নিকট সন্মান ও গ্রীতিলাভের আশায়, বনু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। 
প্রকৃত ভক্তি ও অনুরাগ লাভ করিতে হইলে, এরপ প্রকারে অর্থ- 
র্যয় করিলে কদাচ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। 

ষে ব্যক্তি জগতে যশস্বী হইতে ইচ্ছা করেন, তীহাকে সাধা- 
বরণের মাঙ্গলিক কার্ষ্যে সংযত থাকিতে হয় ) কাত্বিক ও মানসিক 
অমও প্রয়োজন মতে অর্থব্যয় বার যে ব্যক্তি দশের উপকারে ব্রতী 
হন, সময়ে তাহার সুখ্যাতি জনসমাঁজে ঘোষিত হুইয়! থাকে; 
স্থনাম অপেক্ষা সংসারে আদরের বস্তু আর কিছুই নাই; কিন্তু 
ইচ্ছা করিলেই সে সম্মান লাভ করা যাইতে পারে ন?। বীহার 
সতকার্যে লোকে প্রশংনা করে, দেশের দশজনে ধাহার নিকট 
. ভপক্কত, তিনিই জগতে প্রকৃত বশন্বী। লোকে আমাকে সম্মান 
জরিবে, এই উদ্দেশ্টে ধাহার1 অর্থব্য় করেন, অনেক মহত্ব 
স্কাহাদের দানের সঙ্গে সঙ্গেই খ্যাতির লোপ পাইয়া থাকে |: : 


৪৮ ভাগালক্ষমী। 


ব্যর্থ শ্রম। 
স্ক্যাঙ্ডিনেভিয়াবাসীনিগের প্রবাদ যে, ভাগালক্ী অভি 
গৃত্র কাটিয়। 'যেলুতাতন্ত প্রস্তুত করেন, ভ্তাছাতে দন্ডিত হইখাই 
দ্যাবদ্ধ থাকেন। প্ররুত পক্ষে দেখিতে পাওয়া! যার যে, কোন 
একটা ক্ার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যদি তাহ! সপ্পূণ্‌ করিতে না পারা 
বায়, তাহ। হইলে অর্থ ও শ্রম উভন্বই বৃথা নষ্ট হয়। সে ক্ষতির 
পুরণ কর! ক্স্ভব হইয়া উঠে। স্সামরা খন যে কার্যের অনু- 
টান করি, তাছা! যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তদ্দিষয়ে বিধিসিতে চেষ্টা 
করিয়া থাকি; কিন্তু কার্ধযক্ষেত্রে অগ্রসর-হুইবার পূর্বেই যে কল 
বাহ্াড়ম্বরের উদ্যোগ করি, নেক সময়ে তাহাতেই বিড়ম্বনা 
টিয়া! থাকে। মহাকবি সেক্ষপীয়রে "কিং জন” নাটকে উল্লেখ 
আছে-_বিশুদ্ধ ন্বর্ণে রসায়ন, পদ্সে চিত্রকরণ, ভাওলেটে সুগন্ধ 
মিশ্রণ, বর্পফকে সমৃণকরণ, রামধন্থুতে রঙ্গ ফলান বা! প্রকৃতির 
দৌনার্ঘ্যে 'শোভাবর্ধন ইত্যাদি" কার্যে রবীহায়া প্রশ্থাসী হন, 
তীছারা সময় বুথ! ন্ট করেন ; অধিকন্ত জনসমাজে তাহারা সেই 

কার্ষ্যের জন্ত হান্তাস্পদ হইয়া থারেন। 
সংসার স্াত্রা নির্বাহে সদ| সর্ধবদ| নিষ্ষলতার ল্গচ্য আমাদের 
ভগ্ঘমতঙ্গ হইয়া পড়ে । তথাচ প্রত্যেকেই নিজ ক্ষমতার অতি- 
রিক্ত কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া পদে পদে লাঞ্ছনা] 'ভোগ করি! 
থাকে । যাহার যেন়্ুপ অরস্থা, সে ব্যক্তি ঘি তদনুনারে কাধ্য 
করিয়। গ্রন্কতির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে নিস্কল হইবার 
সম্তাবন। নাই:।' যখন যে কার্ধ্য করিতে হয়, যথাশক্কি চেষ্টা 
করিয়া তাহ সম্পন্ন করা আবগ্তক, নতুবা সম্পূ্ণাবস্থার তাহ! 
ছাড়িয়া দিলে, পূরণ হইবার পক্ষে নানাবিধ বিদ্ব ঘটিয়া থাকে । 


তৎপরতা! ৪৯ 
কোন একটি-কার্ধ্য হস্তক্ষেপ ঝরিতে-হইলে, তৎসস্বন্ধে চিন্তা করা 
কর্তব্য 3 পুনঃ পুনঃ কোণ বিষয়ের আন্দোলন দ্বারা অভিজ্ঞতা 
শ্মিলে, তৎকাধ্য লম্পাদন পক্ষে যব: বাখ়াত ঘটে না 





তৎপরতা । 

আম কথন বিফধ হয ন11. ঘে-কার্ষ্য- অন্তষ্যের- দ্বারা 'সম্পন্ধ 
কইয়াছে;চেউ। করিলে-_ক্মামিও তাজা কন্সিতে পারি এইক্সপ বন্ধ- 
প্রতিজ্ঞ হইয়-যে ব্যক্তি কার্যাক্ষেত্রে অগ্রদব হয়, সাংসাদ্ধিক ঘা 
ক্রতিঘাতে, বিঅ বিগৃন্ধিতে তাহার বার্ধা সাধনে 'পিড়ম্বনা'ঘটিলেও 
সময়ে'তাা! লুল হইয়] থাকে যে কার্য করিতে হইবে, তছিষগে 
ততপরতার শ্রেযোজন) অলসনভাবে লময় ক্ষেপে করিলে, দামান্ত 
কার্য্যেও নিষ্গ ঘটিতে- পাবে। কর্ম কঘ্ধিতে করিতে অবদয্ন 
হইয়। প্রড়িব, তথাচ নিশ্চিন্ত ভাবে বলিয়া থারিব না? এইবপ 
স্থল কির] কষার্ধ্ে ব্রতী না হইলে, ডাহা 'কদাচ জুসম্পর হইতে 
পারে মাঃ জগতে অনেক লোক আছেন, হার! কি করিবেন, 
কিছুই স্থিয় ফিতে লা ধারিক্জ।সনর্ক দময় সষ্ট'করিযাঁ থাকেন ; 
কোন বিষিয়ে চিপ্তা করিবার তাহাদের শক্তি নাই, কোন পরামর্শ 
গ্রহণকালে তাহার! অন্যমনন্ক -হইক্কা পড়েন; বর্তমানে ভাহা- 
,দের মনস্তৃপ্তি ছয় না, সদ। সর্বদাই তবিষ্যতে মুখাপেক্ষী হর! 
কালক্ষেপ করেন; বস্তু তঃ ইহাদের মত হৃ্ভাগ্য আর কেহ নাই! 
কোন না,কোনকার্ষোয নিখুক্ প্বাকিয়া সময়েরংসন্থার করা! সর্ব ; 
কার্য সংযতধকিয়! হলি সময় কাটে; তাহাতে যে পম না উপপন্ধ 
হক ভাকে বসিয়া খাকিযা” কম দে সুখে ভেগি হয় না 


৫০. ভাগ্যল ক্ষমী । 


এজন্ত সদ। সর্ধদ] কাধ্যে নিযুক্ত থাক আবশ্তক। কোন কার্য্যে 
হস্তক্ষেপ করিণে, ষে পরিমাণে তাহা সমাধা হইতে থাকে, সেই 
পরিমাণে উৎমাহ্‌ ৪ অন্রাগের বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কার্যে 
নিযুক্ত থাকিয়। ধাহার। জীবিকা নির্ববাহ করেন, সমাজে তাহারাই 
ভপ্র বলিয়া! গণ্য হইয়া থাকেন, যে ব্যক্তি পরিশ্রমে কাতর 
নহেন, সেই ব্যক্তিই কাধ্যক্ষেত্রে জয়পতাকা লাভ করেন। 
সলোমান বণিয়াছেন--“যে কার্যে নিয়োজিত আছ, যথাশক্তি 
তাহ! সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টাকর।" বেনজা মিন ফ্র্যাঙ্কপিন কখনগু 
সময়ের অপব্যয় করিতেন না, তিনি সমুদ্র যাত্রাকালেও কার্যে 
নিযুক্ত থাকিতেন। অভ্যাস ব্যতীত কোন কাধ্ধ্য-হয় না, সহসা 
কাধ্যভার গ্রহণ করিলে, তাহ! গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হয়; 
কিন্তু যেবাক্তি অধ্যবসায় ও তৎপরতা সহ তৎ্সাধনে উদ্যোগী, 
সময়ে সেই ব্ক্তি সেই কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া, যশন্বী হইয়! 
থাকেন। এককালে দশ ক্রোশ পর্যটন করা সকলের পক্ষে সহজ 
নহে, কিন্ত ধীরে ধীরে চলিলে-_অনায়াসেহ উদ্দেন্ত সাধন হইতে 
পারে। যাহারা পরিশ্রমে কাতর ও বৃথায় সময় ন্ট করিতে 
ভালবাসেন, ইহ জীবনে তাহার। কদাচ উন্নতি লাভ করিতে 
পারেন না। 


শপ 


পরিশ্রাম [ 


শ্রম নিষ্কল হয় না; ধে ব্যক্তি পরিশ্রম করেন,তাহার শ্রমলন্ধ 
বস্ত তিনি স্বয়ং এবং পৃথিবীর যাবতীয় লোক উপভোগ করিয়! 
থাকে। ইহা! হইতে উৎকর্ষ শক্তির বৃদ্ধি হয--একব্যক্তি যে 
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ফলাধ্য করিগাছে, আমি তদপেক্ষা অধিক পারিব ন! কেন, তিনি 
যে ভাবে শ্রম করিয়াছেন, আমি ততোধিক পরিশ্রম করিলে, 
অবশ্য উদ্দেশ্য পূরণ হইবে-- এইরূপ উৎসাহ ও অনুরাগের 
জর হয়,অধিকত্ত ইহাতে জীবনের সহিত চরিত্রের সন্্ধ নি্ণীত 
হয়। পরিশ্রম প্রার্কতিক নীতিসমূহের “ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ 
শ্লিষ্ট। বিখ্যাত ডাক্তার ব্যারো বলিয়াছেন--“বিবিধ উদা- 
হরণে পরিশ্রমের প্রতি আমাদের অনুরাগ সঞ্চার হয় এবং তৎ 
অনুকরণে আগ্রহ হই; এই নিমিত্ত পরিশ্রম প্রশংসনীয় 
হইয়াছে । সমগ্র প্রকৃতিচরিত্র জগৎদর্পণে প্রতিবিদ্বিত হইয়া 
আমাদিগের দৈনিক জীবনে বিকাশ পাইতেছে। হিতাহিত 
জ্ঞানহীন নিকৃষ্ট জীব, অধিক কি নির্জাঁব জড় পদার্থ আমাদিগকে 
প্রতিনিয়ত পরিশ্রমের বিষয় স্মরণ করাইয়। দিতেছে । যেহেছু 
আত্মরক্ষ। বা সাধারণের উপকারে, তাহারা অবিরত পরিশ্রম 
করে। যখন জগতে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট, চেতন অচেতন, স্থাবর জঙ্গম 
সকলেই কার্যে ব্যস্ত, মকলেই সৃষ্টিকর্তার মহিম| প্রচারে নিযুক্ত 
রহিয়াছে, তখন আমরা. আলস্তের বশবর্তী হইয়া বক্ষস্থলে হস্ত 
রাখির। নিশ্চিন্ত ভাবে শধ্যায় পড়িয়া থাকিব কেন? জীব জন্ত 
সকলেই যদি জগতের হিত-সাধনে সংবত থাকে, তাহা হইলে 
তাহাদের অন্থকরণ করা আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য ? তাহাদের 
কাঁধ্য দেখিয়া আমাদের জদয্ কার্যের জন্য উত্তেজিত করা কি 
কর্তবা নহে ?"মিঃ স্মাইল উল্লেখ করিয়্াছেন_-"পরিশ্রম সৌভাগ্যের 
জননী ।” স্তাঁর টমাদ ফাউয়েল বক্ষ্রনের উক্তি--“পরিশ্রমীর 
চেষ্টা, দৎপথেই অগ্রসর হই! থাকে ।” ডেভন্তানটের উক্তি-_ 
€প্রক্কৃতির সঞ্চিত সময়ের উপর তৎপরতার দৃহিত যে ব্যক্তি অফি- 
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কার করিতে সক্ষম, সেই বা্তিই শ্রেষ্ট ।” কল্য্যান বলিয়াছেন, 
“জগতে অসাধ্য কিছুই নাই, পরিশ্রম দ্বারা সকলই সিদ্ধ হয়।” 
্র্যাঙ্কলিনের মনের তাৰ_-ঞালস্ত সকল কার্ধযই গুরুতর করিয়। 
তুলে, কিন্ত পরিশ্রমে স্বগম করে) যে ব্যজির, শব্যা হইতে উঠিতে 
বিলম্ব হয়, সে ব্যাক্তি সীরা দিন গুরুতর পরিশ্রম করিঞ্জাও কর্দাচিৎ 
রাত্রে কার্ধ্য শেষ করিতে পারে'; আলম্তের মন্থরগতি, এ কারণ 
অলস ব্যক্তি দারিপ্রতায় সত্বর আত্্ণস্ত হইয়া থাফে। জনক প্রীক 
কৰি বলিয়াছেন--“ে ব্যক্তি পরিশ্রমে সক্ষম/তাহাকে কদাচ হতাশ 
হইতে হয় না, আমরা পরিশ্রম ও তৎপরতা সহিত সকল কার্য 
করিতে পারি।” স্তার ডেভিড উইন্্‌কি বুদ্ধির অপেক্ষা পরিশ্রমের 
বিশেষ গৌরব করিতেন। তাহার, বন্ধু বান্ধব কেহ সাক্ষাৎ 
করিতে যাইলে, তাহাকে সদা সর্বদাই গুরুতর পরিশ্রম করিতে, 
দেখিতে পাইতেন ; তাহারা তাহাকে আমোদ গ্রমোদে অনুযক্ত 
হইবার জন্য আকিঞ্চন করিলে তিনি তীঙ্ছাদের অনুরোধ 
অগ্রাহ করিতেন। এক সময়ে তিনি জটনক যুবক চিত্রকপ্গকে: 
পত্র লিখিয়াছিলেন যে, যদি বুদ্ধি থাকে, পরিশ্রমে তাহা পরি- 
মাঞ্জিত হইবে 9. যদি না থাকে, অবিরত শ্রম দ্বার! সে. অভাব 
পুরপ হইতে পারে । €াালটন বকিপ্কান্থেন__“যে ব্যক্তি অঞি- 
শান্ত পরিশ্রমে সক্ষম) তাহার কদাচ কোন: বিশ্ব ঘটে ন1।৮ 
ডেভিড হিউমের উক্তি--"যহুা যদি জমযের, সধাবহার করে, 
তাহা হইলে কর্ষিত ক্ষেত্রের মত ফল লাভ হইবে? উর্কর ক্ষেত্রে 
বদি আবাদ করা না| হয, সময়ে ভাহা! কণ্টকাকৃত হয়|”. অব 
রত পরিশ্রম ব্যতিরেকে, কোন কার্য কুসম্প্জ হয় না; আমরা, 
শশক ও কচ্ছপের গল্প ইহার হুন্দর উদাহরণ পাইয়াছি ॥ কচ্ছণের 
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গতি মর, শশক ক্রতগামী $ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়! এক কাঁপে এক 
স্থান হইতে উভয়ে চলিতে আর্ত করিল, শশক কচ্ছপ অপেক্ষা 
নির্দিষ্ট স্থানে সত্ব পৌছিবে স্থির জানিয়া) এক স্থানে' নিশ্চিন্ত 
মনে বিশ্রাম' করিতে লাগিল । এই সাঁবকাঁশে কচ্ছপ' নির্দিষ্ট 
স্থানে আতিয়া উপস্থিত হইল।' ইহাতে স্পষ্টই বুবিতে পারা 
যাইতেছে 'যে,কাধ্যভার গ্রহণ করিয়া কোন প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকা 
কদাচ কর্তব্য নহে; অবিশ্রাস্ত শ্রমসহ কার্ধ্য করিলে, বাঁধা বিপত্তি 
অনুকূল হইয়া থাকে ।'ফ্র্যাস্কলিন বলিয়াছেন-_“ষে ব্যক্তি আশায় 
নির্ভর করে, তাহাকে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, পরিশ্রম ' 
আকাঙ্ষার মুখাপেক্ষী নহে ।” জনৈক লাটান কবি লিখিয়াছেন-__ 
শ্রম পরিণামে সকল বিষয়েই জয়লাভ করে, যাবতীস্ন বিশ্লবিগন্তি' 
প্রয়োজনমতে দমিত হয়'। লর্ড ক্লারেগুনের উক্তি--““পরিশ্রম দ্বারা 
লাভ হত্স' না, এরূপ কোন বিগ্যা বা বিজ্ঞান শান্ত নাই; 
পরিশ্রম দার্শনিকের পরেশ মণি।” ভাঁঃ সামুয়েল জনসন্‌, 
লিখিয়াছেন-অসার আশা ও আশঙ্কা উতরই' সমভাবে ত্যাগ: 
করা কর্তব্য, যেব্যক্কি' জগতে খ্যাতাপন্ন হইতে ইচ্ছা করেন,' 
তাহার ভাবা উচিত ধে, খ্যাতনামা হইতে হইলে, খিদ্প বিপপ্তি 
আছে ১'অভএব সেই পরিমাণে পরিশ্রমের প্রশ্বোজদ | পরিশ্রম 
ব্যতিরেকে : দফলত। লাভ হয় না, অবিরত' পরিশ্রমে নিক্ষল: 
হইবার কদ্দাচ অন্তাবনা নাই। জনৈক বিমপের উক্তি_ “যে? 
বাক্তি সন্তান মন্ততিকে পরিশ্রমে অভাস্থ করিতে? সক্ষম," 
তিনিই পুত্র কণ্ঠাকে বহুদুল্য অম্পত্তির' অধিকারী করেন।” 
জ্যাঙ্কলিন বলিয়াছেন-_-“ধন' উপাঁয়ের' পথ, হাটে যাইবাঁরা/ 
পথের মত প্রশন্ত/ পরিশ্রম ওমিতধায়ের-উপর ইহা নির্ভর করে 
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সময় ঝ| অর্থের অপচয় করিও, না, উভয়েরই সধ্ধ্যবহার'কর 
পরিশ্রম ও মিতবায় ব্যতিরেকে কোন কার্ধ্য হয় না, কিন্তু এই 
দুইটা অবলঙ্বনে, সকল কার্য সম্পন্ন হইতে পাবে ।' 

গার টমান ফাউয়েল, ব্যাকৃষ্টনের উক্কি--“আমি-বাল্যকাণে, 
অসার আমোদজনক পুস্তক পাঠে কালক্ষেপ করিতাম; কিন্ত, 
পরিণামে আমার লেখাপড়ায় এরূপ অনুরাগ জন্সিল যে; প্রতিজঞ| 
বন্ধ হইয়া যখন ষে কার্থে হগুক্ষেপ করিতাম।তথনই তাহ1 শেষ না. 
করিয়া কখন নিবৃত্ত হইতাম না। আলস্ত প্রযুক্ত পূর্বে ফে সকল 
বিষয়ে আদৌ মলেযোনী হই: নাই, আমার পক্ষে অসাধ্য, 
ভাবিয়া যাহা তৎকাগে উপেক্ষা করিয়াছিলাধ,এক্ষণে অনুরাগ সহ. 
সেই সকল বিদ্যার অন্ুশীলনে, যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিতে. 
লাগিলাম। তবুপীবস্থায় যে ভাবে দিনপাত হইয়াছিল, এক্ষণে 
মতিগতির পরিবর্তন হওয়ায় জীবনের যত বিছু নখ সৌভাগ্য. 
ভোগ হইতে লাগিল। ধধ্দি কার্ধেয তৎপর ও পরিশ্রমী হইতে - 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, তাহা হইলে সম্পূ্ণকূণে তাহাতে নির্ভর কর। 
উত্তরোত্তর জ্ঞান সঞ্চয়ে যে আনন্দ উপভোগ করিবে, তাহা অন্ত, 
উপায়ে এ জীবনে কদাচ ভোগ হইবে ন17 

পার্লিয়ামেন্টের সত্য মহাত্মা! লিওসে বলিয়াছেন, “চতুর্দশ, 
বৎসরে আমার পিতৃমাতৃ বিস্োগ হওয়ায়, আমি সম্পূর্ণ নিরাপ্র 
অবস্থায় সংসার পথের পথিক হইলাম । ষংসামান্ত সাড়ে চারি', 
শিলিং লইয়া! গ্রাসগো হইতে লিভারপুলে যাত্রা করিলাম 1, 
আমাকে দরিদ্র দেখি ট্িমারের কাণ্রের অনুগ্রহ করিয়া 
কয়লা! সাজাইবার কার্ধাতার প্রধান, করিয়া বিন! ভাতা. 
মাকে জাহাজে স্থান দিলেন। ফে, বাজি" জাহান, ফায়ার. 


পরিশ্রম । ৫৫ 


মানের কার্ধ্য করিতেন, তিনি তাহার, ভোজনের ফিয়দংশ' 
আমাঁকে খাইতে দিতেন, আমি সেই খা মহ! উপাদের ভাবিয়] 
গ্রহণ করিতাম। পরিশ্রমলন্ধ রুটি খাইতেছি, ইহাতে অৰমার 
মন আরও গ্রফুল্প থাকিত। লিভারপুলে পৌছিয়া কোন কাজ 
কর ন। পাওয়ায়, প্রায় সাত সপ্তাহ দীনভাবে আমার দিন কাটিয়া: 
গেল, পরে এক্দ্ধন ওয়ে ই্ডিয়ানস্সমাঁকে অঙ্গগ্রহ- করিয়া 
আশ্রয় দিলেন । উনবিংশ বৎসর বয়সে .আমি' জলযান' ইপ্ডিয়া- 
ম্যানের ভার, প্রান্ত হই? ত্রয়োবিংশ রয়সে জলপথের কার্য, 
ত্যাগ্গ করিয়! চলিয়। আমি। অব্রিত পরিশ্রম সহকারে, কার্য, , 
করায় এবং অন্তের নি কট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করি,. 
পরের: প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যন্হার করায়,.দিনে দিন্দে বহু. অর্থের 
সংস্থান করিতে সক্ষম হই 1” ০ 

ধলোমানের উক্তি--“পৈত্রিক ধনসম্পত্তির অধিকারী না 
হইয়া, যে ব্যক্তি নিজ পরিশ্রমে দশ টাকার. সংস্থান করেন, . 
তিনিই জনসমাজে মহৎ নামে আখ্যায়িত" হুইক্জ! থাক্েন।' 
পৈত্রিক ধন ন্ট হইতে পারে, কিন্তু ষে ব্যক্তি উপাজ্জনে-_ অর্থ” 
সংগ্রহে সক্ষম, তাহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়|” 

প্যে ব্যক্তি 'কার্ষো ক্ষিপ্রহত্ত নহে, সদ! সর্ধদ! পরিশ্রমে ' 
কাতর) সে- ব্যক্তির ঘথাপর্বস্থ নস্ট হইয়! যায় এবং. পরিণামে 
দরিদ্র বলিয়। পরিগণিত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি. তৎপরতার 
সহিত কাধ্যে সংযত হন, ভাগ্যলদ্ষী তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিগাত 
করেন।* ক্ীভাগের সমাগমে যে বাক্তি সঞ্চয়ের প্রতি লক্ষ: 
রাখেন, ভিনিই,এ জগতে বিজ্ঞ-ওপবিচক্ষণ ; কিন্তু যে ব্যক্তির. 
সময, সঞ্চে; উদাসীন হয, তাঁহাতে মনসংযোগে আদৌ, ফর 


৫৬. ভাঁগ্যলক্ষমী। 


করে' না, গেই ব্যজি পরিণামে লোকের উপহাস্যাপ্পন হইয়া 
থাকে 1” | 

“যে ব্যক্তি আপনার জমী আপনি কর্ধণ করিতে পারে, সে 
নিজেই উদরানের সংস্থান করিয়! লয়; কিন্তু যাহার! তৎপ্রতি 
উপেক্ষা করিয়া আলন্তের'দামভাবে-_পরমুখাপেক্ষী হইয়া দিন 
যাপন করে, কালক্রমে তাহাদের বুদ্ধিশক্তি লোপ পাইয়। যায়৷” 

“অলদ! পিপীলিকার নিকট" শিক্ষ! লও, তাহার কার্ধ্য 
প্রণালী পুঙ্খান্পুঙ্ঘবূপে দেখিষ্কী জ্ঞানলাত কর! দেখ--পিপী- 
*লিকার কেহ অভিভাবক, চীলক বা তর্বাবধারক নাই; তথা্চ 
সেই নিকৃষ্ট, তুচ্ছজীব নিজ বুদ্ধিবলে গ্রীন্মকালে' সঞ্চয় করিয়া 
বাখে এবং শীতের প্রাহরভাবে তাহাতেই জীবনধারণ করে! তাই" 
বলি- নির্বোধ, আর কত কাল নিদ্রা যাইকে?' এ নিদ্রা ভঙ্গ 
না হইলে, তোমার'সংসারে' নিস্তার'নাই |” 

“জগতে উন্নতিলাভ- করিতে হইলে; মিতধ্যয়ী- ও কর্ণিষ্ট? 
হওয়ার গ্রয়োজন।”' 


সঞ্চয় |: 
ঘে' সকল: সংকার্ষোর অনুষ্ঠানে লোকে জগতে প্রশংসা 
ভাজন হইয়া থাকে, সঞ্চধু তাহারই অঙ্গ বিশেষ । জীবদ্দশায় 
উন্নতি অন্নতি--ঘাত: প্রতিখাতের সম্মুখীন হইতে হর, এছন্ত 
উন্নতির সময়ে যাহাতে: ক্কাধা ব্যয় ছয়; সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া 
বাহার দশ টাকা সংস্থান হয়, সৈই-ব্যক্তি অসময়ে সর্কিত অর্থ 
ব্যস করিয়া দীনতার কঠোর -হস্ত- হইতে মুক্কি লাভ-'করিলত, 


সঞ্চয়। €৭ 


পারেন। ভবিষাতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিক্ষণতা জু যে! 
বাসা চাপিত হয়, দিনে দিনে তাহার অধিকতর উন্নতি হইয় 
থাকে $ মিতবায় এই শ্রীবুদ্ধির মুলমন্ত্র। ডাঃ জনসন বালিয়াছেন-- 
. পমিভব্ধ বি্রতার ছুহিতা, ফিতাচারের সহোদরা এবং দানশীপ- 
তার জননী ।” যে ব্যক্তির অপব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি নাই, অল্প দিনের 
মধ্যেই তিনি যথা সর্বন্থ নষ্ট করিয়। নিঃস্থ হইয়। পড়েন, দারিদ্র- 
তার তীষণ পীড়নে তাহাকে পরের অধীন হইতে হয়, তঘ/বতী 
নানাবিধ দোহষ তিনি জড়ত হইয়া, পড়েন। আয়ের অধিক 
ব্যয় হইলেই, অভাব উপস্থিত হইয়া থাকে ) সে সময়ে পরিমিত 
ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সঞ্চয়ে দৃষ্টি না রাখিলে, পরিণামে 
ন্দীনতার অত্যাচার অবপ্ত ভোগ করিতে হুয়। যখায় 
স্থায়সঙ্গত মিতব্যয়ের অভাব, তথার সঞ্চয় সম্বন্ধে সাফল্যের 
সম্ভাবনা -নাই। প্রচুর ধন থাফিলেই ধন বৃদ্ধি হয় না, 
ফিওব্যয়ের অভাব প্রযুক্ত দিনে দিনে সেই অতুগ 
বশ ভাস হই! যায়, অবশষে, সেই ধনাঢ্য ব্যক্কি নিঃসম্বল, 
হইয়া, দ্টীনতার দারুণ কঠোক্কতা ভোগ করি! থাকেন। প্রেটোর 
উক্ভি-_“আত্মার ধ্রংস নাই,দেহ হইতে আত্ম বিশুক্ত হুইয়া। পুন" 
রা শরীরের অন্বেষণ.করিতে থাকে, কিন্ত তৎকালে মৃত দেহের 
চলৎশক্তি লোপ হ্ইক্সাছে, এজন্ত আত্মা দেহলাঁভে চে! 
. করলেও. তাহাকে নিশ্ষসঃ-হইতে হয়। মেইরূপ অমিত্ব্যযী 
আমে প্রমোদ, বিলাসভোগ বাধনায় যথাসর্দন্ব নট করিয়া, 
পরিণায়ে নষ্ঈথনের উদ্ধার আশায় বৃথ। চেউ। পাইর়া থাকে। 
অধিকন্ধ-সে-দময়ে শ্রেষ্ট শিক কলের নিকটেই তাহাকে. হত 
ভুত-হইতে হয়। 


&৮ ভাগালক্ষমী। 


আকাঙ্ঞায় ধন বৃদ্ধি হয় না, তথাচ আমর উচ্চ আশ! জদয়ে 
ধরিয়া নিজ নিজ অবস্থা গোপন রাখিয়া, লোকসমাজে অধিকতর 
উন্নত অবস্থার পরিচয় দিয়া থাকি । যি মানুষ ইহার সবিশেষ 
মন্ধ্ব বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে কেহই উচ্চাভিলাষী হইত 
ন1। সঞ্চয় আমাদিগের পক্ষে ধে কত উপকাগী, দারিদ্রতা 
না আসিলে, তাহার থৌরব সম্যক বুঝিতে পারা যায় না। 
প্রবাদ আছে যে.যে ব্যক্তি মিতব্যয়ী এবং পরিশ্রমী, সে ব্যক্তি 
সঞ্চিত অর্থে অপরের ভূসস্পন্তি সমস্তই ক্রয় করিয়! থাঁকেন। 
' বস্ততঃ সফচিত অর্থ ব্যতীত কি ব্যবসা বাণিজা, কি সংসার যাত্রা 
নির্বাহ, কোন কাধ্যই হইতে পারে না। 





সতর্কতা । 


 ইটালিয় প্রবাদ যে, যে ব্যক্তি ধীরে ধীরে চলে, সে ব্যক্তি 
নিরাপদে যায়) যে নিরাপদে চলে,সে ব্যক্তি বহুদূর যাইতে পারে । 
অগ্রগামীর প্রতি যাহার আদৌ দৃষ্টি নাই, সে ব্যক্তি পশ্চাতে 
পড়িয়। থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি ভাবি সতর্কতার লক্ষণগুলির 
প্রতি মনোযোগী হয় না, সে ব্যক্তি জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই জানিতে 
পারে না, যেহেতু ভূল না হইলে, শিক্ষালাভ হয় না। যেব্যক্তি 
পুনঃ পুনঃ ভরমে পতিত হইয়া! সতর্ক হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহার 
নিকটেই সতর্কতা সম্বন্ধে সবিশেষ শিক্ষালাত হইয়! থাকে। 
চলিত কথায় বলে-_-বড়গাছে বড় ঝড় লাগে, তৃণাদির তাহাতে 
অনিষ্ট হয় না। প্ছভিব্রাস্‌” পুস্তকে লিখিত আছে,-বৃদ্ধের! 
বিজ্ঞতার সহিত বলেন_-ভাগ্যের মুখাপেক্সী হুইয়। থাক, লক্ষ 


যুক্তি। ৫৯ 


প্রদানের পুর্বে কোখায় পড়িবে--দেখা কর্তব্য; যেমন বপন 
করিবে, দেই পরিমাণে ফসল পাইবে। স্বচ প্রবাঁদ--অপেক্ষা 
কর, তরঙ্গ বহিয়! যাইতে দ্রাও। সতর্কতা সম্বন্ধে হোমার বলি- 
ম্লাছেন--শক্তিতে পুরস্বার লাভ হয় না, কৌশলে তাহা লাভ হইয়া 
থাকে )' কোন কার্যে তৎপর হইবার পুর্বে বিজ্ঞতান্ন প্রয়োজন । 
টেবল টক্‌ পুস্তক পাঠে আমরা জানিয়াছি যে এক জন মহামান্য 
ব্যজির সহিত একটা ভদ্র লোকের কথাবার্তা হইতেছে, এমন 
সময়ে ছুই হাতে ঠোলিতে ঠেলিতে একটি গোরৎস লইয়া এক 
বালক তথায় উপস্থিত হয়। মহামান্য ব্যক্তি দেই ভদ্র লোকটীকে * 
বলিলেন, “মহাশয়! ছোকরার হাত হইতে বাঁচুরটাকে এই 
ছাড়াইয়। দিই-_দেখুন।” এই কথা লিক তিনি বালকের 
দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছোকরা ! তুমি আমায় 
কি চিশিতে পার নাই ? তবে দ্বথাযথ সম্মান করিতেছ না কেন?” 
তদৃত্বরে বালক বলিল, *প্রভু! একবার আমার বাছুরটাকে 
যদি ধরেন, তাহ! হইলে নামি টুপি খুলিয়া আপনার উপযুক্ত সম্মান 
রক্ষা করিতে পারি ।* 

জ্ঞান ব্যক্তি ভাল মন্দ উভয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখেন। তিনি 
সতর্কতার সহিত দৃষ্টি পাত করিয়া, কোনটী করা কর্তব্য এবং 
কোন কাব্য করা বিধেয় নহে, বিচার দ্বারা দিদ্কাত্ত করিয়] 
থাকেন। 


যুক্তি। 
মনোবৃত্বিতে চরিত্রের .রিকাশ-স্ধীশক্তির পরিচয় ? থে চরিত্রে 
প্রবৃত্তির ন্দ,রপ হয় না, তাহা আগার ; মেধা শক্তির বিকাশ না 
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হইলে, ফোন কার্ধ্যই হইতে পারে না হি ডিসৃরেলি বধন 
হাউস অফ.ফমন্ে প্রথম বক্তৃতা করিতে উঠেন,সত্যগণ লকলেই 
তাহাকে তংকালে অবজ্ঞা করিয়ছিলেন; অগত্যা তিনি 'আঙন 
গ্রহণ করিয়৷ টুপি দ্বারা মুখ ঢাকিয়! দ্বাখিয়া ছিলেন এবং. 
তশ্ূহূর্তেই বলিগাছিলেন--প্এমন সময় আিরে, যখন তোমরা 
সাশ্তুহে আমার বঞ্চতা শুনিবে4” কালক্রমে তিনি নানা 
স্থানে বজতা দিয়া, পরিশেয়ে মহাসন্তায় প্রধান বক্তার পদ 
প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। প্রবাদ আছে-লৌহ যে সময়ে উঃ 
থাকে, গ্েই সনয়ে তাহাতে ঘা মারিতে হয়। এফ 'লময়ে 
এমন স্থযোগ উপস্থিত হয় থে, মকল পক্ষে তাহাতে অনুকুল হইগ্লা 
উঠে॥ কারিকরের হাতে মুদগরের আঘাত যেমন ব্যর্থ হয় না, 
সেইরূপ ভবিষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে যুক্িঅবপন্থন করা যাগ, 
তাহ প্রায়ই নিশ্কল “হয় না। যুক্ছি সম্বন্ধে স্যার ছেন্রি টেলর 
বলিয়াছেন-মদছুই পথের কোন্টী "সবলম্বন করিব, 'যখন স্থির 
করিতে পারিতেছ না, তখন স্বগম ও হুলভের প্রতি দি রাখাই 
কর্তব্য ।” 

ডাঃ মামুছ্েল জনগন বলিয়াছেন, -পধর্্মাধর্শের। অল্প বিস্তর 
চিন্তায় মানুষ রিচপিত হইয়া গড়ে; মিথ্যা যতই কেন সৌন্দর্য 
দ্বারা ভূষিত হউক নাঁ, তাহা পর্রিতাাগ কা বিধেয় ? ঘেছেতু স্থ- 
সন্ধান ও পরাক্ষার জন্ত জীবনে অতি অল্মাত্র সময় পাওয়া খাপ । 
যে ব্যক্তি বে পদে ঝ| কার্ষো অধিষিত ব1 সংযত আছে, সে ব্যক্তি 
যদি যথাশক্তি তাহার উন্নতি সাধনে চেষ্টা পায়, সময়ে তাহা 
হইতে সমাজের বিশেষ উপকার হস থাকে ) পথিক নতোন্ত ও. 
কটকময় পথে যতই ভ্রমণ করিতে খাঁকে, ততই গন্তবা স্বানে 


অ.লস্য। ৬১ 


লন্বর উপনীত হইতে পারে; কিন্তু যে বাজি পুনঃ পুনঃ গস্তংয 
পথের পরিবর্তন করে, তাধাঁর অনৃষ্টে স্থগম পথ অন্বেষণেই-- 
দিখার আগোক শেষ হইয়া যান) অধিক দুর অগ্রসর হইতে 
হয় না। 
আলস্য । ও 
কাউপারের উক্তি__প্ঘণ্টা ও মিনিটের কাটাহীন ঘড়ি 
চলিলে বা.বন্ধ থাকিলে, তাহাতে ধেমন কোন কাধ্য হয় না, 
সেইরূপ অলস ব্যক্তিরও এ সংসারে আবহাক নাই। অলস ব্যক্তি ' 
কার্যের নাম শুনিলেই ভীত হয়, অথচ দেই কার্যের ফল ভোগের 
জন্ত তাহার :একান্ত আগ্রহ থাকে। যে ব্যক্তি গুরুতর পরিশ্রম 
করিয়া! জীবনধারণ করে,স্বে ব্যঞ্জিই প্রকৃত সুখের আম্বাদন পাইয়া 
থাকে) যাহার। আলস্তের দাস, তাহাদের অদূক্টে কদাচ সে হুখ 
তোগ হয় ন্া।" -বিশপ উইল বার্‌ ফৌর্শ পরীক্ষা কালে ছাত্র 
দিগকে বলিয়াছিলেন ;-_-পআমাদের প্রতোকেরই অন্পবিস্তর 
আরাম, আলম্ক ও সুখের প্রতি অগ্থরাগ আছে। বৃুক্তি বিশেষে 
ইহ্বর পার্থক্য খ[কিলেও সকলেরই একই উদ্দোস্ু ৷” হেন্‌ 
ফ্রিদ্‌ ওয়েল অগম র্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে নিয়লিখিত ভাবে বর্ণন। 
করিপ্বাছেন)--অলস ব্যক্তি বিরক্তি ও অনিষ্টের মূল। তাহার 
দ্বার! সম.ঞ্জে কাহারও কথন কেন উগক]র হয় না,সধিকত্ত কার্ধ)- 
ময় দৈনিক জীবনে অলস ব)কি প্রতিবন্ধক গরূপ। সেব্যক্তি 
আমাদের কাণথাক্ষেত্রের সম্মুখ পথে দী।ড়াইলে, জামরা ছণার মহত 
ফাহ।কে সে স্বান হইতে তাভাইক়। দিই) তাঁহার দ্বারা কাহারও 
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চি 
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লোকে পদে পদে বাধা পাইয়া! থাকেন, তাহার সংবে কর্মিঠ 
লোকের অন্খ বোধ করেন। নমাজের পক্ষে মে ব্যক্তি কণ্টক 
সদৃশ, একমাত্র সহ্ৃদয় বন্ধুবাদ্ধিবের গলগ্রহ হইয়া তাহাকে জীবিক! 
নির্বাঘ করিতে হয়। আলস্ত সমদ্ধে ভল্‌ টেয়ার বলিয়াছেন ;--- 
যাহার! নময়ের অপৰ্যয় করে,তাহাদের গণন! ভ্রমপূর্ণ, এই জন্তই 
তাহার! জীবন ক্ষণস্থায়ী বলিয়া অভিযোগ্ করে; প্রকৃত পক্ষে 
এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। কাধে মংঘত খাকিত্ব! আমর। জীবনের 
কর্তব্য পালন করি, কিন্তু আলস্তে মুতগ্রার় নিশ্চেষ্ট থাকি? 
কান প্রয়োগে অগ্রির দাহিক। খক্ষি স্থায়ী হয়, নতুবা নিশ্চয় 
ভাঙা নিব্বাণ হইয়া থায়। আত্মাঞ্চপ অগ্সিতে যদি শ্রমকাষ্ঠ সংবো. 
জিত না করা যায়, তাহ। হইলে আত্মার তেজ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া 
আইসে 1 

ডাঃ'সামুয়েল জনসন আলস্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;--*সস্ভবতঃ 
সাবকাশ মতে প্রতোক বাক্তিই অনুষ্ঠিত অসং কাধ্যের কথা শ্বৃতি- 
পথে জাগ্রত করিয়া, কিযৎক্ষণ অনুতাপ কাটাইয়া থাকে; যেহেতু 
সে ব্যক্তি অকর্মণ্যতা যে মহাপ!প, তাহা সবিশেষ জানিতে 
পারে না; একারণ আপনার বা অপরের প্রতি তাহার তাদুশ 
দৃষ্টি থাকে ন।।” কোগ্‌টনের উক্তি--“আলসাই অভাব ও. লজ্জার 
সোপাণস্বন্ধপ। অনসব্যক্তি অর্থ ও সময় বুপা ন্ট করিয়। পরি- 
পায়ে থে অশেষ মনন! ভোগ করে, হাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
নে লাক্তি কার্ধে নিধুক্ত থাকিয়া জীবন স্বাপন করে, তাহার, 
সময় খে অতিনাহিত হর, কিন্তু মাহা! গ্যালস্তের দাস, তাহার! 
ইহজীবনে, কদাচ সে সখের অধিকারী হইতে পারে নানা এ 

ইালিয় পরধাদ_থে ব্যক্ষি লরিপ্রম করে, তাছকে- রন্তু 
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বন্তঃ একটিমাত্র পির্শাচ বিপর্থগামী- করিতে চেক্টা করে, কিন্ত 
অলস বাক্িকে শত সঙগ্র পিশাচ বেষ্টিত করিয়া থাকে । “টেবিল 
টকে” লেখা আছে মনুষ্য মাত্রেই বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট, যদিও 
সময়ে সময়ে দই জনকে সমান বলবান বলিয়া অনুমিত হয়, 
কিন্তু কারধযক্ষেত্রে হাহাঘের ইতর বিশেষের অবস্তই পরীক্ষা 
হইয়া থাকে ; 'যাছার শরীরে বল্ল অধিক, হয়ত তাহার মানলিক 
শক্তি তাদুশ অধিক নাই । এরষ্টরূপ আমরা সঁচরাঁচর দেখিতে পাই 
ষে, এক ব্ক্তি যাবজ্জীবন কার্ধ্যে নিষুক্ঞ থাকিয়া কালক্ষেপ করি- 
তেছে, আর কাহার'ও বা আলগ্তের বিলাঁদ উপভোগে কালক্ষেপ" 
হইতেছে। “মার্চ্যান্টস্‌ মোগাজিন” পাঠে জানিতে পার! ধায় যে, 
যে বাক্তির কার্যে মনোযোগ লাই, তাহার আত্মার দ্বার উন্ুক্ত 
থাকে, এ কারণ তস্কর তন্মধো প্রবেশ করিয়া যাহ! কিছু রঙা দি 
অনায়াসে অগহরধ করিয়া লয়। ু ৭. ২ 
স্কচ প্রবাদ যে, অলস:ব্যক্তির চিরদিনই ছুঃখে কাটে।. ফ্রাঙ্ক: 
লিন বলিয়াছেন,--“ব্যবন্ৃত চাবির দিন দিন উজ্জ্বলতা রৃদ্ধি হইতে 
থাকে, আলদ্যরূপ, মরিচায় যতটা শরীর. ক্ষ করে, পরিশ্রমে 
শরীর কখন সেরূপ নষ্ট হঞ্ না, অধিকত্ত তাহীতে উত্তরোত্তর 
লাবণ্যের বৃদ্ধি হষ্ক 1” গোগ্েথ বলিয়াছেন--এপ্রক্কতির বিরাম নাই, 
এজন্য যাহারা অলস ও অকর্মুণ্য ভাবে দিন যাপন, করে, 
তাহারা আভিশম্পাত গ্রস্থ হয় । ঘাহার! শ্রীগ্মকালে কার্ষো নিয়ো- 
জিত নাথাকে, তাহাদিগকে শীতকালে অনাহারে থাকিতে হয় 1” 
গ্রীক কবি বলিয়াছেন__“গোলাপ শীঘ্ব শুকাইয়| ধায়, সৌরছ 
একবার মাত্র বিকাঁশ হয়, ষে ব্যক্তি ব্লিম্বে গোলাপের আত্বাণ 
হায়, তাছার পক্ষে: গোলাপ--কাটগোলাপ সদৃশ হইয়া থাকে 1” 


৬৪ ভাগালঙমী | 


অলপ ব্যক্তি তিক্ষুক শ্রেণীভুক্ত । সলোম্যান বলেন, "অলম 
বাঞ্ির গতি মন্থর ও ফন্টকাকীর্ণ পথে, কিন্তু যাহার যথানিয়মে 
পরিশ্রম করিতে সক্ষম, তাঁহাদের পক্ষে সকল দিকই সুলভ হইয়া 
থাকে। যেব্যক্তির কার্ষ্ে ওঁদাস্ত, সে ব্যঞ্ি, অমিতবায়ীর ভ্রাতা 
স্বরূপ হইয়া থাকে । যে বাক্তি কার্ধ্য নিযুক্ত প্লাকে,তাহার আশার 
কখন নিবৃত্বি হয় না; কিন্তু অলদ ভাবে দিনযাপন করিলে, 
নীরাশ-সাগরে ভাপিতে হয়। যেব্যক্তি কার্যে আমোদ অনুভব 
করে, সে ব্যক্তি দৈনন্দিন কারণে অতুল আনন। উপতোগ করিয়া 
থাকে ।* রর 

বর্টন বলিয়াছেন,_-“আঁলপ্য শরীর ও মনের শত্রু, গর্িত 
কার্য্ের ধাত্রী, সছুপদেশের বিমীতা, অন্তায় কার্যের পোষক, 
নির্দিষ্ট সাতটী মহাপাপের একটী পাপ, সয়তানের আসন, চিন্ত- 
বিকার ও অন্যান্য পীড়ার নিদাীন। মন কখন স্থির থাকিতে পারে 
না, কোন না কোন চিন্তায় সংযত থাকে । যদি চিত্বকে সংকার্য্যে 
অনুরক্ত না রাখা যার, তাহা হইলে মন অপকর্খে আসক্ত হইয়। 
বিকারগ্রস্থ হয়।” জার্মি টেলার বলিয়াছেন ;--ণআলন্ত ত্যাগ 
করিয়া গুরুতর কার্ধ/তার গ্রহণ কর, আত্মার কোন কার্যা না 
খাকিলেই বিলাস ভোগের ইচ্ছা বলবতী হইয়া থাকে, যখন 
আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন আত্মার শ্রম না 
থাকিলে, দেহেরও শ্রম থাকে ন'; অলস বাক্তি কখনই নিষ্কলন্ক, 
অবস্থায় কাটাইতে পারে না, শারীরিক পরিশ্রমে ময়তান দূর 
হইয়া যাঁয়।” 

কাধ্য হইতে অবমর গ্রহণ নির্বোধের পরিচর। যে ব্যন্ি 
নিশ্চিন্ততাবে কালক্ষেপ করে, তাঁথার জীধনে উন্নতির পধ: রোধ 


উপায় ও অনুষ্ঠান | তত 
হইয়! আইসে। যতদ্দিন দেছে প্রাণ আছে, ততদিন পরিশ্রমে 
'বিরত হওয়া বিবেচক ব্যক্তির পক্ষে কদাচ যুক্তিসঙ্গত নহে; টিসি 
সুদীর্ঘ জীবন লাভ হুইয় থাকে । 
উপায় ও অনুষ্ঠান। 
পোপ বলেন-_-“শৃঙ্খলা যদি 'জগদীশ্বরের প্রথম নীতি হয়, 
তাহা হইলে সেই ধারাই কার্য্যপক্ষে শ্রেষ্ঠ নিয়ম ; কল্পনা ও সাধন্‌ 
সম্বন্ধে এই নীতির সমধি্ প্রয়োগ হইয়া থাকে ইহা! ব্যতিরেকে 
মিতব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেও কোন কাজ হয় না।? শিসিল' 
বলিয়াছেন,_“বাক্স মধ্যে জিনিষ পত্র যেরূপ সাজান হয়,প্রণালীও 
তাহাই ;যেব্যক্তি ভাল সাজাইতে জানে, সে ব্যাক অন্যের 
অপেক্ষা দিগুণ সামগ্রী তাহাতে ধরাইতে পারে ।” শৃঙ্খলানুসাবে 
কার্ধ্য করিলে তাহা সুষ্ম্পন্ন হইয়া থাকে । কোল্‌টন্‌ বলিয়াছেন ;-- 
“ছ্র্বল বয় কাধ্যের জন্ত ব্যপ্র হয়। তাড়াতাড়ি করে; কিন্তু 
ক্ষমতাপর লোক তাহা শৃঙ্খলার সহিত স্ুসম্পর্ন করে। 
পিঞ্জরাবন্ধ কাঠবিড়ালের মত : দুর্ধগ বাক্তি কার্ধ্যক্ষেত্রে 
অনবরত শ্রম করিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে কোন কার্ধা সিদ্ধ হয় 
না।” সার.হেনূরি টেলারের উক্কি-_“কাজের লোক সর্বাগ্রে যে 
কাঞ্চটা কঠিন,তাহাতেই হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে ; যেহেতু সতেজ 
ক্ষমতার তখন কিছুমাত্র ভ্রাস হয় নাই, এ কারণ পূর্ণ উৎসাহে 'ও 
উদ্যমে সে বাক্তি কাধ্যে ব্রতী হইতে পারে, কিন্তু ্ষমতাগন্ন ব্যক্তি 
ব্যতিরেকে অন্টের দ্বারা ইহা কখন সমাধা হইতে পারে না|” সদ 
সর্বদ দেখিতে পাওয়া যাব যে, :সকলেই সহজ উপায়ে কার্ধঠ 
করিবার জন্ত উৎন্ুক হইন! থাকেল, ষে কার্ধা সম্পন্ন করিতে 





৬৬ কাগ্যলক্ষী। 


মানসিক চিন্তা গ্রয়েগের আবস্তক হয় না, লোকে তাহ! করিতেই 
বাত হয়) বাহার সহজ কার্ষেয অত্যন্থ, গুরুতর কার্ধয তাহাদের 
দ্বার কদাচ দিদ্ধ হইতে পারে না) যেহেতু কোন্‌ উপায় 
অবলম্বনে কঠিন কাঁধ্য করা যাইতে পারে, সে দিকে তাহাদের 
আদৌ দৃষ্টি থাকে না, এই নিমিত্ত ষাহার। গুরুতর কাধ্যে পারদর্শী, 
জন্যকে পদে পদে তাহাদের অধীন ভাবে কার্য্য করিতে হয়। 

ফ্র্াঞ্চলিন বলিয়াছেন-_-“তুমি কার্য নির্বাহ কর, কায যেন 
তোমার উপর কর্তৃত্ব করিতে না পারে।” যেব্যক্তি গ্রণাণী 
মতে কার্ধ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষে কোন কার্য, 
অম্পাদ্বনেই ভার বোধ হয় ন।। প্রণালী-_কাধ্য-দ্বারের বজ! 
স্বরূপ। সময়ের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে, প্রণালী রক্ষা হয় না। 
যে ব্যক্তির কার্ষে; বন্দোবস্ত নাই, তাহার লোকের সহিত কথা 
কছিব!র৪ সাবকাশ হয় না, যেহেতু তাহাকে নাপা স্থানে ঘুরিতে 
হয়। সেই ব্যক্তি এক স্থানে যাইয়। সময় নষ্ট করার, অন্য 
স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে পৌছিতে পারে না, এজন্য তাঁহার দ্বারা 
কাধ্যও বন্পাদিত হয় না। লোক প্রবাধ__ 'যদি কাধ্য সম্পন্ন 
করিতে ইচ্ছ। থাকে, অগ্রসর হও. এবং ভাহাতে দং্যত্ত হও; যদ 
ইচ্ছ। না থাকে, তাথ। হইগ্পে অনাকে পাঠা 91” 

বন্দোবস্ত না করিয়! কোন কার্ধ্য করিল, তাহা তাছুশ ফল-- 
দায়ক হয় না। বখন ফে.কার্ধে। হস্তক্ষেপ করিতে হয়, অনুষ্টানের, 
পূর্বে ততসন্বদ্ধে বন্দোবস্তের প্রশ্জোজন, বন্দোবস্ত, ন! করিয়া কার্ধা ও 
করিলে, তাহ! কদা6. সচাক রুপ্নে নির্বাক্ছ হইতে পারে না: 
কোন বিষয়ের নিষ্পতি.করিবার পূর্বক্ষণেইতৎসম্বনধে চি, করা! 
আবশ্াক।, কার্য/ ম্পাদূন সম্বন্ধে সরজতার, বিশের, প্রয়োজন), 


যখন ফেমন তখন তেমন । ৬, 


বেহেতু বরদাস্ত ভদ্র, ইতর বনবিধ লোকের. সহিত গিলিত 

হইতে হয়। এ' স্থলে ধর্দ পরস্পর সকলের মহিত সরল ভারে 

ব্যবহার করা যায়,তাছা! হইলে অল্প দিনের মধ্যেই লোকের নিকট, 
বিশ্বাসভাজন হওয়া যাইতে পারে + ব্যবসার পক্ষে লোকের বিশ্বাস 

লাভ _উন্নতির প্রধান স্ায়। সরলতার সহ্ছিত কার্ধ্য করিলে, 

কণ্টকাবৃত জটিল পথের পথিক হতে হয় ন1) সদ সর্বদ! ফে 

পথে লোকের যাতায়াত, অনায়াদেই সেই পথের সন্ধান হইতে 

পারে। বাবসা স্থপে একবার বিশ্বাস ভঙ্গ হইলে, বছু বন্ধে 

তাহ পুনরায় পাওয়া যায় না, একবার: অবিশ্বাসী হইলে ' 
উত্তরোত্তর অবনতি নিশ্চয়ই হয় থাকে। 





যখন যেমন তখন তেমন । 

বিশগ টেলার লিখিয়াছেন যে, মানুষ কোন সময়ে কথ। ক্িতে 
হয় এবং কখন চুপ করিয়া থাকিতে হয়, এ দিষয়ে' যদি আপনার! 
যুক্তি অনুসারে কার্ধ/ করিতে না পার পরিণামে ষে ব্যক্তি পর". 
নিন্ুক ও বিশ্বাদঘাতক বলিদা লোকনযাজে ধোধিত হয় সেল- 
ডন তাহার “টেবেল টে” উল্লেখ করিয়াছেন, “বালকেরা কবিত। 
রচনায় শিক্ষিত হইলে, বিশেষ আনন্দিত হয়; কিন্ত বয়োপ্রান্তির 
সঙ্গে সঙ্গে যদি'তাহারা অস্তের মত জ্ঞান পূর্ণ যুক্কিদঙ্গত' কথাবার্তা: 
কহিতে না! পারে, কেবল মাত্র তাহাদের রচিত কবিতায় মত্ত 
থাকে, তাহ! হইলে লোকের নিকট তাহাদিগকে ছাস্তাম্প্দ 
হইতে হয়। যে ব্যক্তি নৃত্য করিতে পারে, লোকে- তাহাকে, 
জাদক় করিলেও, চলিবার সময়'দে-বাক্তি যদি নাচিতে থাকে, তাহ 
হইলে,মকলেই ভাহাকে বিজ্রপ করে এবং দ্বণায় চক্ষে দেখে,।। 


৬৮ ভাগালদ্ষমী | 


কোন সময়ে কাহাগ্জ কিহুযোগ উপস্থিত হইবে, তাহায় কিছুই 
অবধারিত নাই) তথীচ আমাদের ্রতিক্ষণেই বিবেচনার সহিত 
কার্ধায করা করত ॥ 
কথার ও সময়ের ঠিক | 
কথার ও সময়ের ঠিক রাধিরা যে ব্যক্তি কার্যা করিতে পাঁরে, 
সে ব্যক্তি কর্ধ্যে সফলতা লাঁভ করে । যুবক বৃন্দ, বিশেষতঃ যাহারা 
অপেক্ষাকৃত 'মেধাশালী, ভ্াহীর মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিয়া 
রাখে যে,এই ছইটার প্রতি মনযোগী হইলে,তাহাদের উন্নতির পক্ষে 
ব্যাঘাত ঘটবে । কিন্তু তাহাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ত্রমাত্বক | 
'ম্মাইল বলিয়াছেন__পস্যার ওয়াল্টার স্কট যথাসময়ে সনকর্তার 
সহিত কাধ্য করিতে অত্যস্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, তছার ছারা 
সাহিত্যের ভাণ্ডার এরূপ পুষ্ট হইয়ান্ছে। পর গাইব মাত্র 
উত্তর দেওয়া তাহার মিকম ছিল, তিনি প্রতিদিন প্রাতে পাচ 
ঘটিকার সময় শধা হইতে গাত্রোথান করিয়া, স্বয়ং অগ্নি গ্রজলিত 
করিতেন আটনয় ঘটিকার স্মক্স, যখন তীঁছার পরিবারবর্গ 
প্রতঃকালীন খানায় সমবেত হইত, তৎ্পূর্ববে তিনি বহুকাঁধ্য 
শেষ করিয়া রাখিতেন। তিনি এরূপ অধ্যবমায় মহ কার্য 
করিয়াও এক সমগে বলিয়াছিলেন-- "মামার সূর্থতাঁর কারণ অনেক 
সমগ্ধ নষ্ট হইগ্রাছে। যে ব্যক্তি জগতে যথেষ্ট হিতসাধন করিয়া: * 
ছেন, যিনি অবিরত পরি শ্রম করিয়াও অবসন্ন হুইতেল না, লেই 
উদ্ারচেতা মহাপুরুষের মুখে যখন' ই কথা গুনিতে পাওয়া ৷ 
খায়, তখন অন্ঠের কথা উল্লেখযোগাই লগে 1” গান 
'পুথিনীতে যে সকল ব্যক্তি কাথা বারা মহৎ” বলিয়া ঝি: 





কথার ও লময়ের ঠিক । ৬৯ 
$ইযাছেন, তাহারের সকলেরই কখন কোন কার্ষ। করিতে হইবে, 
এবং কাঁাকে কোন সর্ময়ে কি বলিতে হইবে, এই উভয় বিষয়েই 
চষ্টি ছিল। নেলসন্‌ যুদ্ধ যাত্রার জন্ঠ গ্রস্ত ত হইবার সয়ে শর্ট 
চালককে গাড়ী আনিত্তে বলায়, সে উত্তর করিয়াছিল-__«ঠিক 
ছয়টার সময় গাড়ী জানিব ।”তদুত্তরে নেলসন বলিয়াছিলেন-_-«না, 
এক কোয়ার্টার পূর্বে আমিতে হইবে, আমি সময়ের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া, জগতে মনুষ্য নামে পরিচিত হইয়াছি।” 

ওয়েলিংটন যে সময়ে উপস্থিভ হইবেন বলিয়। যাইতেন, ঠিক 
পেই মির্দিষ্ট সময়ে আসিতেন; পাচ মিনিটের জনাও কখন" 
তাহার বিলম্ব হয় নাই। জেন!রাল ওয়াসিংটন তাহার সেক্রেটারি 
এফ দিবস নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হওয়ায়, বিলম্বের কারণ 
জিজ্ঞাপ! করিয়াছিলেন, তহুত্তরে সে ব্যক্তি “ঘড়ি ঠিক ছিল না 
উত্তর দেওয়ায়, ওয়াসিংটন বলিয়াছিলেন__“্হস্র তোযান অন্য 
একটী ঘড়ী কিনিতে হইবে, নতুবা আমাকে অন্য একজন 
সেক্রেটারি নিযুক্ত করিতে হইবে” কার্ধা পাইবা মাত্র, তাহাতে 
সংযত হওয়া মকলেরই কর্তব্য ; যে ব্যক্তি “এখন নহে, অন্য 
সময়ে করিব? বলিয় নিশ্চিন্ত ভয়, তাহার পক্ষে সে কার্ধ্য হৃসম্পর 
হওয়া গুরুভার হইয়া! উঠে। [ও 
জ্ঞানীর উক্তি, “বুদ্ধিমান বাজি কার্ধা পাইবা মাগ্র তাহাতে 
সংযত হইগ্লা থাকে, বর্তমান সময়ে তদ্ধিষয়ে উপেক্ষা করিলে, আর 
সে কার্ধা সথসিদ্ধ হইবে না; এই সামান্য কথাটা আমাদের সক- 
লেরই স্বরণ রাঁথা কর্তৃব্য। দৈহিক ব। মানসিক যে কোন কাধ্য 
আমাদের স্ুখীন হউক না কেন, এখন ভিন্ন আর সময় নাই 
জানিরা, আমাদের যথাশক্তি তংসাধনে ব্রতী হওয়া বিধেয়। 


ণ্০ ভাগালক্ষমী। 


গ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কাধো হস্তক্ষেপ করিলে, ভাহ তৎসম্পাদনের 
পঙ্গ ধিশৈষ সহারতা। করে । যে বাক্তি এট 'নিঃমারীন হষটয়া 
চলেঃতাহার কৌন কারোই গিলগ্ব ইয় ন1।' অলস ব্যক্তি এটা সেটা 
করিয়া যে পময় বৃথা নট করে, পরিশ্রমী সেই সময়ের নিয়মিত 
সদ্বাবহর করিয়া আপনার উন্নতি করিগ্না লয়। ইতক্ষণ না 
কা্যসাধনে তৎপরতা অভ্যাস হইতেছে, ততক্ষণ পর্ধাস্ত সময়ের 
সঠিক নির্ণয়করণে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । সংসারজীবনৈ নালাবিধ 
কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়, একারণ কোন সময়ে কোন কার্য 
' করিতে হইবে, তাহার দির্ধীরণ করা সর্ধতোভীবে এবং পর্দা 
কর্তব্য। আমরা যাহা! কিছু বলি বা করি, সকল: বিষয়েই কথার ঠিক 
রাখা প্রশ্জোজন । অনেকের ধারা ধে, কথার ঠিক রাখা অতীব 
গুরুতর কার্ধা, কিন্তু যাহারা বাল্যজীবন হইতে ইহার প্রতি ভৃষ্টি 
রাখিয়! চলিয়া আসিতেছে এবং ইহাতে অভ্যস্থ হইয়াছে, তাহাধের 
পক্ষে ইহ! সহজ সাধ্য, এজন ইহ! রক্ষা সন্থদ্ধেও কোন গোলযৌগই 
ঘটে ন!। বাহাদের কথার ঠিক আছে, তাহারা সরল ভাবে আত্ম- 
পরিচয় প্রদান করে। কোন পক্ষে তাহাদের প্রাগঞ্ভতা ৰা 
দাস্তিকত! প্রকাশ পা নাঃ থেহেতু দে সকল ব্যক্তি কখনও গিজ 
ক্ষমতার অতিরিক্ত কাধ্যে হস্তক্ষেপ করে আ)ফাহ! আপনাদের 
শক্তিতে কুপাইবে না, সহঘা কখনও দেরূপ কাধ্যের অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হয না) নিজের কি. জানা বা অজান/)সবিশেষ বুঝিয়। তাহারা, 
কার্ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। সংসার: ঘাত্রা! নির্বাক স্থানে 
ঘাহার! এই ভাবে গভ্যস্থ হইয়াছে, কথার ঠিক রাখিয়া, চলিবার 
পক্ষে, তাহাদের কোন প্রকার অন্থবিধা-হয় না? বখন যে 
কার্ধয করিতে হইবে, ঠিক সেই পময্নে ষে ব্যন্ধি কার্ধ্য করিতে 


বিলম্ব ও তৎপরতা । ৭৯ 


সক্ষম, তাহার পক্ষে কার্য সহজদাধ্য হইগ্না থাকে। জনৈক 
কৃষক এক সসয়ে বলিয়াছিল--' মখন যে কাজ করিতে হর 
তাহার পূর্বেই মে কাজ শেষ করিতে যে ব্যক্তি চেষ্টা করে, 
তাহাকে জুঃখ পাইতে হয় না। লোকে জমীতে নিড়ান দিবার 
পূর্বেই আমি নিড়াম দিতাম, কর্ষণ করিবার অগ্রেই কর্ষণ করিতাম, 
এইরূপে আগে ভাগে আবাদ করিয়া সকলের অপেক্ষা অগ্রে গন্ক 
সঞ্চয় করিতাম 1৮ . 
বিলম্ব ও তৎপরতা । 
চলিত কথায় বলে-_“বিলম্বে কাঁধ্য হস্তারং" কার্ধ্যে নিষুক্ত 
থাঁকিলে অভ্যাস হইয়া মায়, এজন য়ে ব্যক্তি কার্মো- বিলম্ব 
করে, তাহার আভাস্তরিক ও বাহিক উভয় পক্ষেই অনিষ্ট ঘটিয়! 
থাকে ৷ বিলঙ্বে সমর নস্ট হয়, তাঁড়াঁতাড়িতে ক্ষমতার হ্রাস 
হয়। “তৃতীয় রিচার্ড? নাটকে সেক্সপিয়ার লিখিয়াছেন--“আমি 
গুনিয়াছি, সেই ভয়ঙ্কর কর্মচারীগণের তর্ক বিতর্ক জন্য কার্ধ্য 
সাধনে অনর্থক বিলম্্ হওয়ায়, পরিণামে অকর্শণাত1 এবং ছুনীবার 
দরিদ্রুতা রাজ্জা প্রধল হইয়াছে, অতএব এই দণ্ডেই কার্ধা 
করিব, এক মৃহূর্তগ উপেক্ষা করিব নাঁ। যাহা৷ শিখিবার, অস্যই 
শিখিয়া ভ্ঞানলাভ কর, বিলম্ব করা উদ্মাদের লক্ষণ, গৌণ সময়াপ- 
»হরণকারী :* আজ থে কাধ্য করিতে পার! ম্বায়, 'অন্যসমকে 
করিব” বলিয়া বর্তমান সময়ে রখনও তং্সাঁধনে উপেক্ষা করিও 
ন1। বিলম্ব-_কাঁধ্য সিদ্ধির পক্ষে ঘোর প্রতিকুলাচরপ করে। 
মাহা আয় নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত বায় হষ্টগেই 
ছুঃখ, নতুলা অবশ্তই সুখলাভ, হইবে নিশ্চিত রহিয়াছে। ফুল. 





ই ভাগ্যলক্ষমী। 


ফুটিলেই শুকাঁইর| যায়, সৌরভ থাকিভে তাহ হণ কর। ছিপে 
শনংন্ত গাখিরা যে ব্যক্তি তদণ্ডে ধরিবার জন্য উতগ্ক হর, 
তাহার পক্ষে কাদা ঘটাই সার' হইয়া থাকে) জলের মাছ 
জলে থাকিয়া যায়। এরূপ তাড়াতাড়িতে মংস্তের পরিবর্ধে 
তেক গাথা পড়ে। যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি কাজ সাগিতে চেষ্টা 
করে, অনেক লয়ে তাহাকে বিলম্ব কারণ নিম্ষলতা ভোগ 
করিতে হয়। এরূপ তৎপরতায় আমাদের যে কত অনিষ্ট হয়, 
চেষ্টার ফিল্ড নিয়োক্ত কয়েক পংক্তিতে তাহা নুন্দরত্ধপে উপ 
করিয়াছেন ;--"জ্ঞানী ব্যক্তি যাহাতে কার্ধয সহর সম্পাদিত হয়, 
তঃগপ্রতি দৃষ্টি রাখেন । তিনি,রকধন' বিশেষ তাড়াতাড়ি করিয়া কোন 
কার্ধ; করিতে অগ্রসর হন না, যেহেতু এরপ তাড়া তাড়িতে কাধ্য 
কখনও নুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহ তাহার দম্যক 
সানা আছে । কোন বিষয় গুরুতর বিবেচিত হইলে, লঘুগেতা 
এককাগে তাছা শেষ করিধার অভিপ্রায়ে বিশেষ সন্বর ও 
উংনুক হুইয়। গ্রাকে, কিন্তু অবশেষে দে বাক্তি সেই কারো 
ক্লান্ত হইয়া পড়ে, অধিকন্ত হয়ত পে বিষদ্ধনি তাহার হার! 
কদাচ সম্পন্ন হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্বিরুমন্তিকে কোন কার্য 
ভাঁর গ্রহণ করিয়া নির্ধীরিত নময়ে তাহ। পুরণ করেন) যৃহক্ষণ না 
তাহা খেষ হয়, ততক্ষণ তিনি অন্য কোন:কা্যে হস্তক্ষেপ করেন 
নী, পকাগ্রচিন্তে তৎসাধনে মধ্ঘত থাকে ন। 


স্থির প্রতিজ্ঞা । | 
চিত্তস্থিরত1_চরিত্র সংশোধনের মূল উপকরধ।. ইহা না 
থাকিলে, উতপাহ ভঙ্গ হইয়া হার়। অন্যান্য গুণ সমূহ সম্ভবতঃ 
বে যাহার স্থান অধিকার করিয়! এই ভিত্তির চতুষ্ার্থে দৃঢ় 
ভাবে জড়িত রহিয়াছে; . স্থিরপ্রতিজ্ঞা এই সকল গুণের উপর 
কর্তৃত্ব করিতে থাকে, এজন্য যাবতীয় ঞ্খণ তাহার আনুসঙ্গিক 
হইয়া কার্ধ্য করে। লোকে কথায় বলে-- “ইচ্ছা; হইলেই 
উপায় হয়।” ফ্যাঙ্কলিন বলিয়াছেন-_-“কর্তব্য সাধনে স্ির- 
প্রতিজ্ঞ হও, যে কার্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে, তাছাতে কদাচ" 
পশ্চাৎপদ হইও ন1।*এততসম্দ্ধ স্কিলার কবিতায় লিখিগ্নাছেন-_ 
বিশ্বাস কর, তোমার অনৃষ্ট-নক্ষত্র তোমার সম্মুখেই রহিয়াছে । 
নিজের উপর নির্ভর করিঝা প্রতিজ্ঞা পৃরণে উদ্োগী হও, ইহাই 
ইহজীবনের গ্রবভারা। পরম অনিষ্টকারী সন্দেহ এক মাত্র আত- 
তারী তারে ভোমার অনিষ্ট করিতে পারে। প্রতিজা সম্বন্ধে সেকৃস- 
পীয়ার বলিয়াছেন_-“যাহ! অভিপ্রায় করিয়াছ, তাহ! ধুক্ি ও ন্যায় 
সঙ্গত কিনা, সর্ধাগ্নে পরীক্ষ। কর, সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞার সহিত কার্যাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, সামান্য বিঘ্ব সংঘটনে 
যে কাধ্য সম্পাদনে স্থিরসন্কর হইয়াছ, তাহা পূরণ করিতে কখন 
্াস্ত হইও না?” চলিত কথায় বলে,_'ভাবিতে উচিত ছিল, 
প্রতিজ্ঞ বখন।” যখন ষংস্কল্প করিয়া কোন কার্ধো হস্তক্ষেপু- 
করা যায়, শত নহজ বিশ্ুবিপত্ভি তৎদাধনে প্রতিকূল হইলেও, 
কোনক্রেমে তাহাতে ভগ্চোৎসাহ হওয়া উচিত নহে। কোয়ার্লন 
বলিয়াছেন) “গ্রতিজ্ঞায় সংশগ ন! থাকে, কার্যে মতভেদ না টে, 
অগুরাগের কোন বতির্ম নাহ, এট দকরের প্রতি দৃষ্টি রাখি 


৪৪ ভাগ্যলক্ষ্ী। 


কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে, তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে 1 
প্রতিভ্ঞায় আবদ্ধ ,হইবে ফিনা-এবিষয়ে মনে মনে যদি দ্বিধা হয়, 
ক্ার্ধ্য করিতে পারিবে কিনা--যদি সে বিষয়ে সাহস না থাকে, 
সহিষুতার সহ কার্ধ্য করিয়ও-_সফললাভ হুইবে কি না, যদি 
সংশয় জন্মে, তাহা হইলে তোমার দ্বার মে কার্য কদাচ সম্পন্ন 
হইবে নাস্থির জানিও। ক্ষিত্তপুনঃ পুনঃ মত পরিবর্তভন--কাপুরুয়ের 
লক্ষণ” স্তার টমান ফাউল প্রতিজ্ঞ সম্বন্ধে উপদেশচ্ছলে বলিয়া- 
ছেন, “জগতবাসী বিদ্িত হউক ষে, তুমি যাহা বল, কাধ্যে তাহাই 
কর--তোমার সন্কল্ের ভেদান্তর নাই, একবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইলে-_প্রলোভনেও তুমি কদাচ বিচলিত হইবে না" 
স্থখ ও সন্তোষ । 

স্ত্রী পুরুষ যে সত্বন্ব-সৃত্রে মিলিত, স্থুখ ও সন্তোষ সেই সম্বন্ধে 
জড়িত, একটা কার্ধ্যক্ষম, অন্টী তাহার সাহাষ্য সাপেক্ষ । 
জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে স্থখ সহজেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, 
কিন্তু সন্তোষ সতেজে ও সদর্পে চালিত হইয়া থাকে ; যেহেতু 
কার্ধাক্ষম ব্যক্তির পক্ষে ইহা! পুরস্কার স্বরূপ, এজন্য সংসারে 
যে বাক্তি পরিশ্রম দ্বার। দশ টাক! উপার্জন করিয়া আপনার ও 
অন্তের ভরণ পোষণ করে, সন্তোষ তাহার সহিত সমভাবে 
পরিচালিত হইয়া থাকে । আযডিশন তাহার ৭ল্পেক্টেটার”' 
গ্রবন্ধে লিখিয়াছেন-__স্থখ যদিও মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক 
কষ্ট দূরীকরণে অক্ষম, তথাচ কতক পরিমাণে উভয়কেই তৃত্তি 
দানকরে। সুখ আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত মনুষ্য হৃদয়ে কতক 
পরিমাণে বিরাজ করিয়া থাকে ;) ইহাতে কমশান্তি, অনুতাপ এষং 


সুখ ও সন্তোষ । ৭ 
কত্ত কিয়হ পরিমাণে দযিত হয়। মানুষ যে সম্প্রদীয় ভুক্ত 
হইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করে, তাহাদের অতিরিক্ত উচ্চা- 
ভিলাষ ও ছুরাকাঙ্ষা দূর করিয়া সুখ অনিষ্ট নিবারণে উদ্যোগী 
ছয়। ন্বখসন্তোগে লোঁকে মিষ্টভার্ী হইয়া থাকে, অধিকস্ত স্থির 
মস্তিক্ষে চিত্তা করিতে সক্ষম হয়। যে সকল উপায়ে সুখ লাভ 
হইতে পারে, তন্মেধ্ে নিয়োস্ক' ছুইটী বিষয়ে লক্ষ রাঁখিলে, 
অনেক কার্ধ্য সম্পন্ন হইতে পারে )--প্রধমন£, মানুষের ভাব! 
উচিত যে, তাহার প্রকৃত অভাব অপেক্ষা কত অর্ধিক সঞ্চয় 
রহিয়াঙ্ছে। দ্বিতীয়তঃ) তিনি বর্তমানে যে অবস্থায় রহিয়াছেন, 
ইহাপেক্ষা হয়ত তিনি কত অন্রবী হইতে পারিতেন। যে সকল 
লোকে অল্পে তুষ্ঠ হ্ন, তাহাদিগকে সচরাচর মনকষ্টে কাঁলযাঁপন, 
করিতে হয় না, যেহেতু কার্ধ্যৃত্রে অদৃষ্ট ক্রমে ক্ষতিথরস্থ হইলেও 
তাহারা ক্ষণকালের জন্য বৈরাগ্য ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন 
এবৎ অনুষ্ঠিত বিষয়ে সফল মনোরথ হইলেও যত্সামাহ্য আনন্দ 
প্রকাশ করেন। 

সন্তোষ সম্বন্ধে আযডিদনের*স্পেক্টেটার” প্রবন্ধ পাঁঠে জানিতে 
পারা যায়__সন্তষ্টচিত্ত বাক্তি কেবল মাত্র কোমল ভাবাপন্ন ও 
অন্ুগ্রাহক,এরূপ নহে; অধিকস্ধ তৎসংক্রান্ত সকল ব্যক্তির যাহাতে 
সেইরূপ প্রকৃতি হয়, তদ্িষয়ে তিনি সহায়ত! 'ও কর্তৃত্ব করিয়া 
থাকেন । সন্তষ্টচিত্ত ব্যক্তির সহিত লোকে আলাপ পরিচয়ে, কথা- 
বাত্তায় আনন্দ উপতোগ করে। এন্ন্প বাক্যালাপে লোকের হৃদয় 
আনন্দরমে আপ্লুত হইতে থাকে এবং যে কোন উপায়ে হউক 
সেই বাক্তি তাহার সহিত বন্ধত্ব-ৃত্রে মিলিত হুইবাঁর জন্য উৎসুক 
হয়। 


৭৬ ভাগ্যলক্ষ্মী। 


গোয়েখ বলেন-__“্সস্তোষ সকল সৌজন্তের জননী, ক্ষণের্্ট 
ব্ক্তির অন্তর্দেশ এককালে গুণহীন, অকন্মাৎ ক্রোধ সঞ্চারে নি 
অনভিজ্ঞত! মাত্র পরিচয় দিয়া থাকে ।” জনৈক বিজ্ঞ বাক্তি 
বলিয়াছেন ;--“সস্তোষ মধুমক্ষিকা মত্ত প্রত্যেক পুষ্পের মধু 
আহরণ করে।”* 

ডাঃ জনসন বলিয়াছেন_-প্রফুল্লতা ও শ্রচ্ছন্দতা রানির 
ও উত্তিজ্জ সৌরভ বিশেষ ; একটীর গন্ধ অন্যটার অপেক্ষা প্রবল 
, হওয়ায়, প্রাধান্ত লাভ করে ; অন্টা সেই গন্ধকে সতেজ ও তীব্র 
করণে সহায়তা করে ।”জন্্বীন কবি টায়েক লিখিয়াছেন--ষে ব্যক্তি 
কার্যে প্রফুল্লতা লাভ করেন এবং কর্মক্ষম, তিনি কখন শ্রমে 
কাতর হন না। অলস বাক্তি নিশ্চিন্ত ভাবেই বসিয়া থাকে, 
যে গৃহে বসিয়া আছে-_তাহার ছাদ ভার্জিয়।৷ পড়িলেও তাহার 
চৈতগ্ঠোদয় হয় না। সন্ধষ্ট ব্যক্তি আননের পাইল তুলিয়া 
জীবন-সমুদ্র স্বথে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন। 

স্তাঁটার্ডে রিভিউতে লেখা আছে-_ প্রফুল্লাই প্রকৃত শক্তি,ইহা 
প্রচুর ভার বহনে সক্ষম ১ অধিকস্ত ইহা ছুর্বলের পোষক, উদ্দার- 
তার অংশ বিশেষ ) জীবনের থাতগ্রতিথাতে প্রফুল্লতায় পণ্চাৎ- 
পদ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই । অকন্মাৎ কোন বিপাকের সম্মু 
খীন হইলে, যথাসাধ্য উদ্ধার লাভের ইহ চেষ্টা পাইয়া! থাকে এবং 
অন্তকে সেই ভাবে অণ্ডাস্থ করিবার জন্য উপদেষ্টার কার্ধ্য করে ।" 
উদার প্রক্কতি, সক্ষম বিচার শক্তি, এবং অন্থান্ঠ গুণের সন্মিলন : ন1 
হইলে, এই ধিমল আনন্দ লাভ হয়'না। আভ্যান্তরিক সমক্রস্তের 
উহা! একমাত্র পরিচায়ক প্রফুল্চিত্ত বাক্তি লোকের মুখ দেখির়াই 
কাহার কিন্ধপ মতিগতি ঠিক করিয়া! লইতে পারেন। তাহার 


আশা । ৭* 


ভাধিবার কোন বিষয়ই নাই, যাহাতে সুবিধা বিবেচনা করেন, 
সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়! থাকেন। অতএব ইহা! হইতে আমরা ' 
স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, প্রছুল্প চিত্ত ব্যক্তি অবশ্যই কর্শিষ্, 
মদ। সর্বদা তিনি কোন না কোন কাজে সংযত থাকেন; কদাচ 
অকর্মণ্য ভাবে কালযাপন করেন না। শ্রসুল্লচিত্ত ব্যক্তির 
গোপনীয় বিষয় কিছুই নাই। 


আশা। 


জীবন সঙ্গিনী মায়াবিনী আশা--প্রফুল্লতার প্রধান সহচরী, 
আশাভঙ্গ হইলে, আমরা কাজ কর্মে শৈথিল্য প্রযুক্ত দিনে 
দিনে এককালে অবকর্শণা হইয়া পড়ি) আশ! বাতিরেকে 
কোন কার্য সম্পাদন, আমাদের উৎসাহ থাকে না । - 
আশা আমাদিগের কাঁধ্য-জগতে উতৎসাহদায়িনী। : সম্তরণ 
শিক্ষা কালে, কলাগাছের ভেলায় আমরা যেরূপ পাহাষ্য পাই; 
কার্ধাক্ষেত্রে আশা আমাদিগকে সেইরূপ সহায়তা করে। সগিচ্ছার 
বশবর্তী হইয়া, আশায় নির্ভর করিয়া, যদি আমরা কোন কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হই, অবস্ত তাহ! সময়ে পূরণ হইয়া থাকে । গাইসিয়ার্ডিনি 
বলিয়্াছেন__“বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন কেনি কার্যে হস্তক্ষেপ করে, 
শখন'একমাত্র আশার উপর নির্ভর করিয়! থাকেন ।* উচ্চ আশান্' 
অনেক ষময়ে বিপরীত ফণ হইয়া থাকে, যেহেতু আশায় ভিত্তি 
ংস্থাপন করিয়া কার্যে যদি সফলতা লাভ না হয়, তাহা হইলে 
মানসিক উদ্বেগের বৃদ্ধি হইয়| কষ্টের অধিকতর কারণ হইয়া] উঠে। 
একারণ, যে ব্যক্তি যে ভাবে কার্ধে্ নিযুক্ত হইবে, সে ব্যক্তির 


প৮ ভাঁগ্যলক্ষী। 


আশা সেই পরিমাণে, সীমাবদ্ধ থাকিলে, সমধিক অবনতি হইবার 
কোন সস্তাবনা নাই। 
উপদেশ ও উপদেষ্টা । 

সহপরামর্শ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যদি জ্ঞানের বৃদ্ধি হইত»তাহা 
হইলে সংসারে দকলেই জ্ঞান লাভ করিত। উপাসনা-গৃহ,সা ছিত্য, 
সংবাদ পত্র, রঙ্গভূমি প্রভৃতি অনেক স্থানে সছ্ুপদেশ বিতরিত- 
হইয়া থাকে ; কিন্তু সেই উপদেশ মতে কাধ্য করিতে এ সংমারে' 
কয় জন সক্ষম হইয়াছেন? সাধারণতঃ উপদেশ বিতরণে কিছু, 
উপার্জন করা, উপদেষ্টার উদ্দেশ্ত ; কিন্তু তাহাতে শিক্ষার্থ্‌ 
শ্রোতাবৃনদের প্রন্নত জ্ঞন লান্ত হয় না, এই জন্তই টেনিদন.. 
বলিয়াছেন_ শিক্ষী যথেষ্ট পরিষ্ণে বিতরিত হইতোছে বটে, 
কিন্তু জ্ঞান কোথায়.” 

জগতে এমন নির্ধোঁধ ব্যক্তি কেহ নাই যে, কোন না কোন, 
সৎপরামর্শ প্রদান করিতে ন। পারেন) এমন বিজ্কও কেহ নাই যে; 
ধাহার সৎপরীমর্শ গ্রহণের আবশ্তক হয় না। পরামর্শ সচজজেই গদত্ত. 
হইতে পারে, শ্রত্যেকেই অগ্তকে পরামর্শ দানে আপনাকে যথেষ্ট 
সক্ষম বলিয়া পিদ্ধাত্ত করেন; কিন্তু য়ে ব্যক্তি উপদেশ: গ্রদান- 
করেন, তদনুসারে-ন্বয়ং কার্ধ্য করিতে নিজেই অনেক সময়ে অক্ষম. 
হইয়া থাকেন। এজন্য তাহার অনুষ্ঠানেই তাগব্যক্ত হইয়া পড়ে, 
এরূপ ব্তৃতাপূর্ণ উপদেশে কোন ফল, লা হয় না। ধর্ম 
যাক প্রমুখাং আমরা যে. উপদেশ-গ্রহণ করি। তাহাতে চরিত্রের 
অবগ্ত সংশোধন, হইতে পারে, যেহেতু. এরূপ উপদেষ্টার চিন 
নির্মল হইবার কখ।। স্তাটার্ডে রিভিউতে লেখ! অবছে-_যাহারা 
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তোমার নিকট পরামর্শ গ্রহণ জন্য উপস্থিত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই 
যনে মনে উহা সঙ্ক্প করিয়া আসিয়াছে যে, তোমাকে সন্ধ্ট 
করাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্ত। তোমার সদিচ্ছা লাভ করিতে 
ধ্দ তাহাদের কিছু বায় হয় তাহাতেও তাহার! কদাচ নিবৃত্ত 
হয় না; কিম্বা তোমার সহিত কোন গতিকে বন্ধুত্ব সংস্থাপন 
করিতে পারিলে, তাহাদের সংসাঁরজীবনে কথঞ্চিৎ সুবিধা হইতে: 
পারে স্থির জানিলে, তাহারা তোমার সহিত আলাপ পরিচয়, 
করিতে, আগ্রহ প্রকাশ করে; এরূপ অবস্থায় তোমারনিকট , 
উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহাদের আদ্োন্তি সাধন যে অভিপ্রেত 
নহে, তাহ! অনায়াদেই বুঝিতে পারা বায়। এজন্য পরামর্শ 
প্রদান কালে যে বাক্তি গৃহীতা স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে 
সর্বাগ্রে জিজ্ঞানা করা কর্তব্য যে, তুমি যখন যাহা বলিবে, তিনি 
ঠিক মেই মতে চপিবেন কি না? নতুবা! একপ অবস্থায় উপদেশ 
দিয়া লোকসমাজে হান্তাম্পদ হইতে, হয়'। 

একজনের অপেক্ষা দুই জনের যুক্তি কার্ধ্যকালে বিশেষ, 
উপকারে. আসিয়! থাকে । অধিকন্ত যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে 
বিচক্ষণ এবং জ্ঞানে প্রবীণতা লাভ. করিয়াছেন, তিনিই উপদেক্টা 
পদের যোগ্য ব্যক্তি। এনপ.লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে, 
বিশেষ উপকার লাঁভ হয়, ঘেহেতু এরূপ সহপদেষ্টা শিষোর সুখে 
সুখী, ছুঃখে ছঃবী ও বাথায় ব্যথিত হইয়া থাকেন। একূপ মহা” 
পুরুষই প্রকৃত গুরুপদ বাচ্য, ষেহেতুঁতিনি শিষ্যের ধর্ম কর্মাঠানে- 
নহতাগী হইয়া থাকেন। সচরাচর কোন কার্য করিতে হইলে, 
পর্ধামর্শ গ্রহণ ন| করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ কর! যুক্তিসঙ্গত নহে, 
বন্ধু বাক্ধবের সহিত পরামর্শ, করিয়া কাজ করিলে, আনেক সময়ে 


৮০ ভাখালম্বমী। 


বিপত্তির হস্ত হইতে সহজে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, এজন্যই 
লোকে বলে--'দশৈ মিলে করি কাজ, হারি.জিতি নাহি লাজ ।' 

পরামর্শ সম্বন্ধে নিন্ললিখিত কয়েক ছত্রের প্রতি মনোযোগী 
হওয়া আবশ্ঠাক ;-- 

“কোন কার্য করিতে হইলে, তাহার লেখা পড়ার প্রয়োজন; 

এজন্য বুদ্ধিীবিকে তাহার যথাষথ পারিশ্রমিক দিয়া সৎপরামির্শ 
গ্রহণ কর] কর্তব্য ।” 
.. “সাংসারিক বিষয়ে প্রিয়বন্ধুর নিকট লং পরামর্শ গ্রহণ করা 
যুক্তিসঙ্গত। যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়! একজন সুখশ্বচ্ছন্ে 
মংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন, সে বাবসা সম্বন্ধে তাহার নিকট 
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্ুবিধ। হয় না।” 

“যে বাক্তির সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে, তাহার নিকট বিবাহ: 
স্থখ সশ্বন্ধে প্রশ্ন কারিলে, সবিশেষ উত্তর পাওয়া যায় না।” 

শশুদ্ধ পরামর্শ গ্রহণে কার্ধা পক্ষে স্থবিধা হইতে পারে ন!। 
তৎ্সম্বন্ধে সবিশেষ সংবাদ লওয়া ও অনুসন্ধান করা কর্তবা ; 
যেহেতু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধান লইয়া কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে, অনি- 
ষ্ের সম্ভাবনা থাকে ন1। মনুষ্যের হ্ৃদয়ক্ষেত্র ও হিতাহিত বিচার 
শক্তি তৎমাধনে প্রধান সছুপদেষ্টা; প্রাধীণ ও বিচক্ষণ বন্ধুর নিকটে 
পরামর্শ গ্রহণ করিলেও ঈদৃশ ফললাভ হয় না। বাবস! সম্বন্ধে 
নকল কথ! বন্ধুপমীপে মুক্তকঠ্ে খুলিয়া বলিলেও, অনেক সময়ে 
অনেক কথা তাহাকে জ্ঞাত করা হয় না; এজন তাহার নিকট 
পরামর্শ গ্রহণে_সময়ে সময়ে ক্রুটী লক্ষিত হয়।” | 

স্তার আর্থার হেল বলিয়াছেন--গ্যদি বন্ধুর নিকট পরামর্শ 
গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তাহ! হইলে ত্াহান্ধ বুদ্ধি অপেক্ষা সারল্যে 
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ুষ্টি রাখিও |” বন্ধু সহিত পরামর্শ করিয়া কাঁজ কাঁরলে, অনেক 
সময়ে উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু এ সংদারে প্রকৃত বধু অতীব 
ছর্লভ, সমান সমান নাঁ হইলে প্রকৃত বন্ধুত্ব লাঁভ হয় না, আমার 
অবস্থা হইতে যে ব্যক্তি সমধিক সঙ্গ তিসম্পরন, আলাপ পরিচয়ে 
তিনিও বন্ধুর স্থান অধিকার করিতে পারেন ; কিন্তু সকল সময়ে ও 
সকল বিষয়ে তাহার নিকট হৃদয়দ্ার উদবাটিত করিয়। সকল 
কাধ্য সম্পাদন করিবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে । 

পরামর্শ সগ্থদ্ধে স্টার আর্থার হেল্প বলিয়াছেন-_-“যে কার্যে 
নিজের স্বার্থ রহিয়াছে, সে বিষয়ে যদি কাহাকেও পরামর্শ দিতে 
তয়, তাহ! হইলে সর্বাগ্রে তাহার নিকট নিজের স্বার্থের কথা 
প্রকাশ করা কর্তব্য, নতুবা পরিণামে মনান্তর ঘটিতে পারে । 
ফার্যাঙ্গেত্রে অবতীর্ণ হইলে, একের মনোগত ভাব অগ্ভের নিকট 
কিছুই অব্যক্ত থাকে না, সে সময়ে এক ব্যক্তি অন্যের কাধ্যে 
সন্দেহ করিতে পারেন । খোঁড়া ও কানায় কোন কাজ করিলে, 
কানাকে খোড়। বলিতে পারে,_“তাই ! আমার চক্ষু দৃইটা 
তোমার সাহাধা করিতেছে” কিন্তু কানা তাহার এরূপ কথা' 
শুনিয়া অনায়াসেই তাহাকে পথি মধ্যে ফেলিয়া সরিয়! পড়িতে 
পারে। পরম্পরের মনের কথা পরম্পরের নিকট বাক্ত থাকিলে, 
তবিষাতে কোন দিকে গোলযোগ হয় না। 


অনিষ্ট ও বিরক্কি। 
কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলেই বিপ্র বিপত্তির 
সম্ভাবনা আছে, প্রতিমুহূর্তে দেই ঘাত প্রতিঘাতের প্রতি দুটি 
রাখিয়া যে ব্যক্কি কাধাক্ষে তে অগ্রসর হয়) সময়ে তাহার মনস্কাথনা 


৬২ ভাগ্যলক্ষী। 


সিদ্ধ হা থাক্ে। নির্দিপ্সে কোনি কার্ধা শেষে করা যাইতে 
শারে নাঁ, একট। না কটা এরূপ কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত 
হইতে পারে যে, তাহাতে হয়ত বিরক্ত হইতে হয়। একবার 
এক্প যন-বিকার ঘটলে, অন্ুঠিত কাঁ্যের প্রতি আর পূর্ব্ব অনু- 
রাগ থাকে না) কিন্তু কতক পথ অগ্রপর হইয়া মধাভাগে এরূপ 
উৎসাহ ভঙ্গ হইলে, সে কার্য সম্পার্দন ছুঃসাধা হইয়া 
উদ্তে। কষ্ট ভোগ না করিলে শুখাস্বাদন লাভ হয় নী, কার্য 
করিতে হইলেই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত 
করিয়া তাহাতে হস্তরক্ষপ করা অর্তবা, নতুবা! পর্দে পদে বিপদ 
আপদের সলাবনা আছে । সংস্থান করিতে হইলেই গুরুতর পরি- 
শ্রমের প্রয়োজন, নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া! থাকিলে, অর্থাগমের উপায় 
লাভ হত না। যাহারা সামান্ত অনিষ্টে এককালে অধীর হইয়া 
পড়ে, অন্রষিত কার্যো শৈথিলা দেখাইয়া থাকে, ইহ জীবনে 
সে নকল লোকের শ্রীবুদ্ধি হইবার কোন সম্তাবন। নাই । আরা 
ইসপের গল্পে পড়িয়াছি--কোন দময়ে এক দল সেনা দূর দেশে 
ুদ্ধযাত্রী করিয়াছি দলপতির সহিত এক জন ভৃত্য ছিল,অন্তান্ত 
ভৃত্যরা ফখন সরঞ্চমাদি লয়! যাইবার জন্য প্রস্তত হইল, 
দলপতির ভৃত্য তৎকালে সৈম্তবর্গের আহার সামগ্রীর ভার 
গ্রহণে স্বীকৃত হঈল। স্বেচ্ছায় এরূপ গুরুতর ভার গ্রহণে বাগ্র 
দেখিয়া অন্যান্য লোকে তাহাকে উপহাস করিতে লীগিল, কিন্তু সে 
বাক্তি তাহাদের বিজ্রীপে আদৌ কর্ণপাত করিল না। নির্দিষ্ট সময়ে 
সৈন্য দল যুদ্ধার্থে প্রস্তত হইয়া দূরপথে যাত্রা করিল, পথিমধো যত 
বিলম্ব হইতে লাগিল, আহার সামগ্রীর ভার তাহার ক্রমশঃ লাঘব 
হইয়া! আদিতে লাগিল, অবশেষে যখন অন্ঠান্ত ভৃত্য সরগমাদি 


এক সময়ে একটী কার্ধ্য। ৬৩ 


লইরা বিধত হইয়া পড়িল, তখন ইহার বোঝা _-খাস্ত ভ্রব্যাদির 
ভার, এক কালে শ্রেষ, হওয়ায় সে অবল্পীলা ক্রমে ভার 
রহনে অব্যাহতি পাইয়া, খালি হস্তে অগ্রসর হইল । (ইহা হইতে 
শিক্ষা লাভ হইতেছে যে, প্রথমে যাহা গুরুভাঁর বলিয়া অস্থমিভ 
হয়, কাধ্যকালে তাহা অহজে নিষ্পন্ন হয়, যাহার পরিশ্রমে 
প্রথমে কাতর বোধ করে, তাহার! বার্ধক্য স্থখ ভোগে 
বঞ্চিত "হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রথমে সুখ স্বচ্ছন্দে দিন 
যাপন করেন, জীবনের পথে ক্রমে ক্রমে যতই তিনি অগ্রসর 
হইতে থাকেন, ততই তাহাকে বহু পরিশ্রম করিতে হয়। পরিশ্রুষ 
না করিয়া ইহ জগতে কেহ কথন স্থখলাভ করিতে পারে লা। 
এক লময়ে একটী কার্ধ্য। 

অনুষা জীবন কার্ধোই অতিবাহিত হইয়া যায়। কাধ্য লইয়া 
মনুষ্যের জীবনধারণ। যখন যে কার্য করিতে হইবে, তখনই 
দিয়ে মন-সংষোগ ও সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমের ও আব্শ্ক । এক 
বাক্তি এক সময়ে একটার অধিক কাধ্যে সত্ঘত হইতে পারে 
না; হস্তদ্বার কার্য নির্বাহ হয়, কিরুপে সেই কাধ্য সহজে 
সম্পাদিত হইতে পারে, তৎ্সন্বন্ধে চিন্ত সহায়তা করে । লর্ড লিটন 
অবিশ্রান্ত কর্মজীবনে সংঘত থাকিয়াই সাহিত্য ভাগার পূর্ণ করি- 
'য়াছেন। এজন্ত অনেকেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, “মহাশয় ! 
আপনি এতগুলি পুস্তক কথন লিখিলেন? এজীবনে এত কাজ 
কিরূপে হইল?” তছুত্তরে তিনি ইংলগ্ডে বক্ততা প্রদান কালে 
বলিয়াছিলেন, “আমি এক সময়ে একটী ভিন্ন অন্য কাধে সংযত 
হই নাই, তাহাতেই আমার এ উন্নতি । কোন ব্যক্তি যদি স্টার 


৮৪ গালক্ষমী । 


রূপে কার্থা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার 
পক্ষে অতিরিক্ত পরিশ্রমের কিছু মাত্র আবশ্যক হয় না; আজ 
গুরুতর পরিশ্রম করিলে, পর দিবস হয়ত শরীর অন্ুস্থ হইতে 
পারে, পুর্বদিনের মত কাজ করিতে পাঁরাঞ্লার় না। আমার পঠ- 
দশায় লেখা পড়ায় তাদ্শ মনোযোগ ছিললা, কিন্তু যখন অধায়নে 
আমার অনুরাগ সঞ্চার হইল, তখন হইতে আমি তাহাতে একাগ্র 
চিত্তে সংযত হইলাম । আমি বহু স্তান পর্ধাটন করিয়াছি, অনেক 
দেখিয়াছি, আমি রাজ নৈতিক. স'ংসারিক ও সামাজিক ভিন্ন 
ভিন কার্যে বছ লময় ক্ষেপণ করিয়াছি, এই মস্ত বিষয়ে সমাক 
লক্ষা বাখিযাঁও আমি ষাট খণ্ড পুল্তক রচনা! করিয়াঁডি। কোন 
কোন পুস্তক লিখিবাঁর সময়ে সবিশ্ষে সন্ধান ও মীমাংসার জন্য 
অনেক গুরুতর শ্রমও করিতে হষয়াছিল। ভোমরা হয়ত মলে 
করিতে পার, আমি দিবা ভীগের অধিকাংশ সময় পুস্মক রচনাঁম 
বায় করিয়াছি, কিন্তু বাজবিক তাহা নহে--আমি প্রতিদিন তিল 
ঘণ্টার ন্সধিক সময় কখনও পুস্তক রচনা বায় করি নাঈ, 
কিন্তু সেই তিন ঘণ্টা বিশেষ মনেযোগের সহিত আমি নিজকার্ষ্য 
ংযত থাকিতাঅ 1১ 

স্তার টমাস ফাটএল বকৃন্টন জীবন চরিতে লিখিয়াছেন-__ 
বর্ধমান সময়ে কেহই স্যার এডগয়ার্ড স্াগডেন সর্প উন্নতি 
লাভ করিতে পারে নাই । ওয়ে মাউথের নির্ধাচনের পর আমি 
তাহার সহিত একবার এক গাড়ীতে যথাক্রমে চব্বিশ ঘট! একর 
ছিলাম । এই স্থযৌগে আঘি কথায় কথায় তাহাকে সাহস করিয়া 
জিজ্ঞাস! করিয়! ছিলাম-_“মহাশয় ! আপনি কিরূপে এরূপ উন্নতি 
লাভ করিলেন 1”তদুত্তরেতিনি বলিয়াছিলেন_ণ্যখন আঁমি আইন 


এক সমস্ত একটী কার্ধ্য। ৮৫ 


পুস্তক পড়িতে জারস্ত করি, মেই সময়ে প্রতিজ্তাবদ্ধ হই যে, যাহ! 
আমি পড়িব, তাহ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত রাখিব এবং প্রথমেই 
এইবূপ ভাবে অভ্য।স করির, যাহাতে দ্বিতীয় বার পড়িবার 
আবশ্তক ন! হয়। আমার সহপাঠীগণ এক দিনে হাহ পাঠ 
করিতেন, তাহা অভ্য।স করিতে আমার এক মপ্তাহ লাগিত, কিন্ত 
এক বসর পরে আমি সেই সমস্ত পাঠ অনায়াসে মুখস্থ বলিতে 
পারিতাম, যৎকালে আমার সহপাঠীগণ সে পাঠ এক কালে 
বিশ্বৃত হইয়া যাইতেন। আমি এই পথ অবৰম্থন করিয়া 
কৃতকার্ধা হইয়া ছিলাম” 

ডাঃ জন হণ্টার স্বীয় জীবন চরিতে লিখিয়াছেন;__আ'মি 
কোন কার্ধে হস্তক্ষেপ করিবার পুর্বে, মে কার্য আমার 
দ্বারা মম্পন্ন হইবে কি না সেই বিষয়ে বিশেষ মনযোগের সহিত 
ভাবিতে থাকি ; যদি সেকার্ধ, আমার সাধ্যাতীত বলিয়া বিবেচিত 
হব, তাঁহা হইলে আমি তাহ করিবার জন্ত কদাচ উদ্যোগী হই ন! ; 
কিন্তু আমি যাহা করিতে পারিব বলিয়া! মনে মনে বুঝিতে পারি, 
তাহার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়া তৎসম্পাদনে বিশেষ 
উদ্ঠোগী হই এবং যতক্ষণ না সেই কার্্যটা শেষ হয়, ততক্ষণ 
তাহাতে প্রবৃত্ত থাকি, অধিকন্তু অন্তকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করি না। 
আমি এই নিয়ম অবগশ্থনে কৃতীত্ব লাত করিয্নাছি। 

প্রকৃত পক্ষে কাধ্যে সফলতা লাতে ইচ্ছা থাকিলে, এক 
সমস্ে একটী কার্যে নিযুক্ত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। একটী কার্ধ্য 
এক সময়ে যদি স্ুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে বহুকার্ঘ্য 
সমাধার ফলভোগ হইয়া থাকে । আমরা ভার প্রযুক্ত এক 


লময়ে বছকার্ষো হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যোগী হই, কিন্তু তাছাতে 
ডা 


৮৬ ভাগ্যালক্ষী ॥ 


সফলত| লাভ দূরে থাকুক, অনেক সদযধে আমাদের অভাবেরই 
বৃদ্ধি হইয়। থাকে, অধিকস্ত হয়ত আমর সামান্থ লাভের প্রত্যাশায় 
অপেক্ষাকৃত অধিক লাভে বঞ্চিত হইব! ধাকি। মিশিল বলিয়।- 
ছেন, “যে বাক্তি অনেক কাজ করিতে ইচ্ছ। করেন, তাহার পক্ষে 
একটি কাধ্য শেষ করাই সহজ উপায় ।” 





নিজের কার্ধ্য নিজে কর। 

_. জীবিক। নির্বাহ কারখ সকলকেই কাঁধ্যে নিযুক্ত থাকিতে 
হত; যাহার যে কাধ্য, তাহার শাহাতেই মনযোগের প্রয়োজন, 
মনষোশী না হইলে কৌন কার্ধ্যই ষম্পন্ন হয় না। গ্রীক ইতিহাস- 
বেত্তা হিরোডোটস রলিয়াছেন-_-“মানুষের উদ্িত-_তাহার 
নজ সংক্রান্ত বিষয়ে মনযোগ দেওয়া” জার্মি টেলারের উদ্ভি 
“আমাদদগের নিজ সংক্রান্ত কাধ্যে অধিক পরিমাণে আগ্রহের 
এবং অগ্চ সক্রাস্ত ব্ষিয়ে আপনাকে সাবধানে ও দমনে 
রাখ! বিধেয় ; যেকাধ্যে আমাদের কোন নংজ্রব নাই, তৎসন্থন্ধে 
বিশেষ জানিবার জন্য উত্সৃক হওয়া কদাচ কর্তব্য নহে? অধিকস্ত 
অপরের বিষয়ে সংশ্লব রাখিতে যাইলে, আমাদের সমূয়ের অপবায় 
হইয়া থাকে । ভনেকের শ্বভাব আছে যে, তাহার নিষষন্শী ভাবে 
লোকের বাড়ী বাড়ী রেড়াইয়া কাঁল যাপন করে, তাহাদের এইরপ 
দরিয়া বেডানতে কোন কার্য্যই হয় না, অধিকন্ত আলস্যে বে 
কেবলমাত্র সময়ের ভপব্যবহার হয়, তাহা নহে; পরিণামে 

তজ্জনিত বহুবিধ কষ্ট ভোগ হইয়া থারে |” 
দেলজন বলিঘাছেন__?বিপদের সময়ে যতদূর প্রার, আপনাকে 
রক্ষ1 করিতে চেষ্টা করিরে। একটা কুকুর এক টুকরা মেষমাংস 


নিজের কাঁ্ধ্য নিজে কর। ৮৭ 


ক্রয় করিতে গিয়াছিল, পেঁ বাঁটী জা্সিবাঁর ঈময়ে পথে- ছুইটী 
কুকুর তাহাকৈ আক্রমণ করিল ; সে মাংস খণ্ুটা রাখিয়া একটা 
ফ্পুরকে ঘেঈন আক্রমণ করিতে ধাইল, তখনই অন্ত কুঁকুরটী সেই 
মাংস থণ্ড খাইতে লাগিল; ভীহ] দেখিয়া সে প্রীথম্ীকে ছাড়িয়া 
দ্বিতীয়টীকে আক্রমণ করিল; কিন্ত তাহাতে তাহার কিছু সুবিধা 
হুইল না । শ্রথরমটা অন্তটার মত সেই মাংস খণ্ডের অবশিষ্ট অংশ 
ভক্ষণ করিতে লাগিল, তখন সেঁ সারমেয়টী নিরুপায় হইয়া আপনি 
মেই মাংস থণ্ডের অবশিউ অংশ গ্রহণ করিল ।” 

ডনকুই জোটে বর্ণাত আছে--আমরা যে সকল সুযোগের 
সন্ধানে ঘুরিয় বেড়াইতেছি, বদিনের পর, হয়ত তাহাতে এরূপ 
অসুবিধা ঘটিবে যে, আমরা প্ররুত পথ নির্ণয় করিতে পারিব না; 
আতএব এসময়ে আবার মতে পল্ীগ্রামে ফিরিক্] যাঁওয়তি 
কর্তব্য ; এখন ফসলের সময়, এ সময়ে আমাদের উচিত সযঘত্রে 
আবাদের কার্ধো নিযুক্ত হওয়া, নতুবা নিশ্বল হইতে হইবে। 

যখন যে কার্ধ্য করিতে হয়, ততসাধনে মনোযোগী হওয়া 
কর্তবা। কার্ধ্য সম্বন্ধে কোন কথ! জানিবার আবশাক হইলে, 
কার্ধের সময়েই কন্িষ বাক্তির নিকট উপস্থিত হইম্না তংসন্বন্ধে 
সরিশেষ পরামর্শ গ্রহণ করা; অথিকস্ত তিনি কি ভাবে কাজ 
করিতেছেন, তন্ন তন্ন রূপে সে সকলও দেখা আবশ্যক; যাহ! 
জানিবাঁর বা! বুঝিবাঁর, তংসন্বন্ধে বিজ্ঞতা লাভ করিয়া নি্গ কার্ষো 
নিজে সংযত হও । নতুবা ধাঁছার নিকট উপদেশ গ্রহণ জন্য 
আসিয়াছ, তোমার জন্ত তাহর কার্ধোে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, 
অথচ তোমার তাহাতে কিছুই ফল লাভ হুইবে না। 





৮৮ 
আত্ম নির্ভয়। 


ংসারে থাকিতে হইলে, ভাল মন পকল বিষয়েই জড়িত 
হইতে হয়; আমর! সংসার-জীবনে কার্ধযক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা 
লাভ করি, তাহা হইতেই আক্মজ্ঞান জম্মে । শিক্ষায় এ অভিজ্ঞত1 
লাভ হয় না, দেখিয়া শুনিয়া এই জ্ঞীন সঞ্চিত হইয়া থাকে । বাই- 
বেলে লেখা! আছে ;-_-"লৌহ দ্বারা লৌহের ধেমন ধার করা হয়, 
সেইরূপ মানুষের মুখপ্রীতে তাার কিরূপ সংসর্ণ জানিতে পারা 
স্বা়।” আমর! যখন অপরের প্রকৃতি বুঝিতে অক্ষম হই, তখনই 
চিন্তিত ও অবসন্ন হইয়া পড়ি। গোয়েখ বলিয়াছেন-- 
“ঘাহার] আমাকে জামেন, আমি তাহাদিগকে ভয় করি, কিন্ত 
তাহাদের পরিচয় গ্রহণের পূর্বেই যদি ভাহাদের সংঅব ত্যাগ 
করি, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি অন্তার় করা হয়” খাহাদের 
চিত্ত নর্বদা সন্দিপ্ঝ, তাহার অগ্ভকে কথনও বিশ্বাস করিতে 
পারে না। ফে কার্ষে নিজের অভিজ্ঞতা নাই, ততদাধনে 
পদে পদে সকল বিষয়ে পরের মুখাপেক্ষি হইয়া থাকিতে 
হত, মে কাধ্যে কখন উন্নতি লাত হইতে পারে না। নিজের 
কাজ নিজে না করিলে, আপনার ক্ষমতা বোবা যাধ না। 
প্রতোক মমুষোরই মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন, প্রত্যেকই আপনার 
মন্তব্যে নির্ভর করিঞা সংসারফধ্ধয নির্বাছ করিতেছে। 
উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কোন কাধ্যই হয় না, অন্তভাবে কার্যে 
হস্তক্ষেপ করিলে, নিক্ষল হইধার জম্পূর্ণ সম্ভাবনা । স্মন্দর 
গোলাপ কণ্টকাবৃত থাঁকে, বিপ্র বিপান্তি প্রতি কার্যেই পদে পদে 
লক্ষিত হয়, এজন্য যতই কেন বিশ্ব বিপত্তি উপস্থিত হউক না, 


অভিজ্ঞতা । ৮৯ 
যাছা মনে মনে অবধারিত করিয়! কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি, 
কোন মতে তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইব না--এই স্থির 
বিশ্বাসে যাহারা কাধ্য করে, তাহাদিগকে তৎসাধন সম্থন্ধে 
নিক্ষলতা ভোগ করিতে হয় না| সততা ও সারল্যের উপর নির্ভর 
করিয়। কার্ধ্যভার গ্রহণ করিলে, সহদা! কোন অনিষ্টের সস্তাবনা 
হয় না। আড়ম্বরে অনেক সময়ে মনের লাঘবভার পরিচয় পায়, 
যে ব্যক্তি সরলভাবে লোকের সহিত মিলিত হইয়া, কোন কার্ষ্যে 
বা বিষয়ে সহায়তা গ্রহণ করে, তাহার আশা অচীরে পুর্ণ হইয়! 
থাকে। সকল কার্যেই নিজের ক্ষমতার উপর. নির্ভর করা 
সর্বাগ্রে কর্তবা, যেহেতু ধাহার উপর নির্ভর করিয়া কাধ্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়াছ, হয়ত সময়ে সে ব্যক্তি. তোমাকে ত্যাগ করি! 
যাইতে পারে, এরূপ অবস্থায় তোমার কাধ বর্ম এক কালে 
বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, অধিকন্ধ এরূপ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে: 
বিপত্রেরও, সম্তাবনা আছে। 





অভিজ্ঞতা] | 

জল যেরূপ সমতল ভূমির উপরে উঠিতে পাঁবে না, ফেইক্প 
মন্ুযের, সংসার. সম্বন্ধে বিজ্ঞত! তাহার, নিজের, কীন্তি, ব্যতীত 
আর কিছুই নছে। দর্শনোন্দ্র দ্বারা যেখানে যাহা হইতেছে, 
আমরা দেখিতে পাই, মেই দৃষ্টি হইতে আমাদের সাংসারিক জ্ঞান" 
লাভ হইয়া থাকে। যাহাদের, এ শিষয়ে ুঙ্ষদৃষ্টি আছে, 
তাহারা সংসার সম্বন্ধে বিজ্ঞতা সহ আম্মোৎথকর্ষ লাভ করেন। 
কেবল পুস্তক অধ্যয়ন এ শিক্ষা! লাভ হয় না, অস্তের চরিত্র এরং 


৯০ ভাগ্যলক্ষমী। 


নিজের প্রকৃতির উপর সম্যক দৃষ্টি রাখিতে হয়, ইহাতে 
যদি কোন বিবয়ে সন্দেহ জন্মে, তাহ! হইলে ম্পষ্টবাঁদী বদ্ধুর উপ- 
দেশ গ্রহণ কর, মিষউভাষী কপট বন্ধুর নিকট এবিষয়ের প্রতি- 
কার চেষ্টার কোন ফললাত হর না; প্রবঞ্চনাপূর্ণ মিষ্টালাপ 
অপেক্ষা অপ্রিয় সত্য কথায় অনেক উপকার সাধিত হয়। যেঘন 
নিম্ব তক্ষণে জিহ্বায় তিক্ত রন অনুভব করিলেও, উহা অভ্যন্তরে 
যাইয়া দেহের মঙ্গল সাধন করে, সেইক্ধপ সত্য কথা অপ্রির 
হুইলেও মনুষ্যের পক্ষে মঙ্গলগ্রদ ; অধিকন্ত ইহাতে পরম 
উপকার সাধিত হইয়া থাকে। রচিফোকল্ড বলিয়াছেন-_ 
“পুস্তক পাঠে আমরা নিজের ক্ষমৃত। বুঝিতে পারি, কিন্তু মন্ুষা- 
চরিত্র পর্যবেক্ষণে আমরা কি ভাবে কার্ধ/ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব, 
তাহার ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে |” মনুষ্য মাত্রেই যখন ভিশ্ 
প্রকৃতিগত, তথন নকলের দ্বার! মকল কাঁধ্য সম্পন্ন হইতে পারে, 
এরূপ আশা কর! ন্যায়সঙ্গত নহে) এরূপ কতক লোক আছেন 
বাহার! ঘোগাড় যন্ত্রে বিশেষ পার্দণী, কিন্তু কাধ্যস্থলে তাহাদের 
দ্বারা কোন উপকার দর্শে না, লোক পরীক্ষা অপেক্ষ। কার্ধয চিনিয়া 
লওয়া এ সংসারে কঠিন ব্যাপার; মানুষের ভাবগতি দেখিয়! 
কাহার কিরূপ স্বভাব, তাহা। সইজেহ অন্থমত হইতে পারে + কিন্ত 
কোন কাধ্যের পরিণামে কিরূপ ঘটিণে, ইহা! নির্ণজ্ কর! মহজনাধ্য 
নহে। লেখা পড়া শিথিম়াছি বলিয়া অধিক জ্ঞযানবান হইয়াছি,, 
এরূপ গর্ব করিবার অধিকার কাহারও নাই, শিক্ষিত ব্যক্ি কোন 
কাধ্য ক রূপে করিতে হইবে, দে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন 
কিন্তু বিজ্ঞব্যক্তি প্রত্যুৎপন্নমতিদ্বারা তাহা সহজে করেন। আমর 
্ন্তের নিকট যেকপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করি, লোকের প্রতি. 


অভিজ্ঞতা । ৯১ 


জামাদেরও সেইরূপ ব্যবহার কর বিধেয়। এজন্য যাহাদের সহিত 
একসঙ্গে বস! দাড়ান যায, একত্র কথাবার্তী কহি, তাহাদের শ্বভাব 
চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা সব্ধাগ্রে কর্তৃব্য। সাংসারিক বিজ্ঞতা 
লাভে আমর! যে এককালে সর্ববিষয়ে বিশারদ হইতে পারি, 
এব্ধপ নহে; কিন্তুযে ব্যক্তির সংসার সন্বদ্ধে আদৌ অভিজ্ঞতা 
নাই, সে ব্যক্তি সংসারজীবনে উন্নতিলাভে অনেক সময়ে ব্যাঘাত 
পাইয়া থাকে। কশ্পিষ্ঠ জীবনে ও সামাজিকতা সম্বন্ধে সংসার- 
জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। সাংসারিক অভিজ্ঞতার সহিত 
আমরা তৈলের তুলনা করিতে পারি; তৈল দ্বারা! প্রত্যক্ষে' 
আমাদের বিশেষ কোন কাধ্য হয় না বটে, কিন্তু পরক্ষে 
তৈল আমাদের আহার বিহার সকল বিষয়েই সহায়তা 
করে; অর্ণৰপে।ত, কলের গাড়ী, যাবতীয় কল কারখানা, 
নিত প্রয়োজনীয় সকল বিষয়েই তৈলের গ্রয়োজন; তেলের 
অভাব হইলে, আমাদিগকে অনেক সময়ে এক কালে নিক্ষম্মণ্য 
ভাবে বলিয়া থাকিতে হয়। কার্য ভিন্ন সংলার লম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতার বিকাশ হ্যু না, যে ব্যক্তি কাধ্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়। পুঙ্থানুপুঙ্ঘ রূপে ধারা বাহিক নিয়মে কারা 
সমাধা করিতে পারেন, তিনিই প্রক্কত সংসার-জ্ঞানী। সংসার- 
জ্ঞানলাত আমাদের নৈহিক ও মান্দিক কাধ্যে সহায়তা করি 
থাকে; সংসারে নিত্য নিত্য যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, একৃত 
সংসারজ্ঞানী ততপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাধ্যকালে বিচক্ষণতার 
মছিত চলিতে পারেন। সংসার-জ্ঞানলাভ ব্যতিরেকে জগন্ডে 
হে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর ন! কেন, সকলই যেন এক 
কালে নৃতন বলিয়া অনুভূত হইবে, ততসাধনে, উত্সাহ অন্ুরাগের 


৯২ ভাগ্যলক্ষমী । 


পরিবর্তে সহস! ভাবাস্তর ঘটিতে পারে, এরূপ অবস্থায় পদে পদে 
বিডন্বন। যে অবসস্তাবী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
চাল চলন । 

লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিগ়াছেন_-“প্রথম সাঁক্ষাতেই মন্গষোর 
অদৃষ্ট নিণাঁত হব, যেহেতু প্রথমেই যদি লোকে আগন্তকের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিযা সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে তাশ্তাদের সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস জন্মে ষে, সে ব্যক্তি অবশ্তই গুণসম্পন্ন হইবে, এ কারণ 
সকলেই তাহার প্রতি অন্ুরাগ দেখাইয়া থাকে, কিন্তু প্রথম 
সাক্ষাতে লোকের অপ্রিয়ভাজন হইলে, সে ব্যক্তি বহুগুণশালী 
হইলেও সহজে সাধারণের অনুরাগ লাভ করিতে পারে ন1।” 
স্তার হেনরি টেলার বলিয়াছেন--“মানুষের প্রকৃতি ও ভাবগতি 
চাল চলনে বুঝিতে পার! যার, সে ব্যক্তি যে সমাজে সদাসব্বদা 
অবস্থিতি করে এবং যেরূপ শিক্ষিত হয়, তাহাতেই যে তাহার 
প্রকৃতির সম্যক পরিচঘ্ন হইল, একূপ নহে; লোকের এমনও. 
স্বভাবও আছে ষে, বাহক নিদর্শনে কিছুমাত্র জানিতে পারা যায় 
না, কিন্তু স্বাভাবিক লক্ষণে সে বাক্তি কি ভাবের--তাহা সহজেই 
বোঝা যায়।” জনৈক আর্ল “শিষ্টতা--নিকুষ্টরের প্রতি দয়াভাব'ঃ 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লর্ড মেকলেও বলিয়াছেন ১--"শিষ্টত। 
সাযান্ত বিষয়ে সদয় ভাব ব্যতীত আর কিছুই, নহে।” ইমার, 
ননের উক্তি-_“আত্ম নির্ভর সচ্চরিত্রের মূলকারণ। প্রকৃত পক্ষে 
চাল্চলনেই শ্বভাবের পরিচয়, ইছা দ্বারা আমরা কাধ্যে বন্দোবস্ত, 
করিতে পান্ধি; যেহেতু চালচপন ভাল হুইলে, সহজেই লোকের 
প্রিশ্নভাজন হওয়া যাইতে পারে. এরূপ. অবস্থায় পদে পদে 
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অধাচিত ভাবে লোকের সাহায্য লাভ হইয়া থাকে। যে ব্ক্ষি 
বাল্যকাল হইতে চরিত্র সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আসিয়াছে, 
যৌবন কালে কোন কার্ধ্য সম্পাদনে তাহার পক্ষে কোন ব্যাঘাতই' 
ঘটে না, ভাল ব্যবহার ও সংশিক্ষ/ পাইলে সংসার*পথে যতই 
অগ্রসর হওয়। যা, উত্তরোত্তর তাহার উন্নতি হইতে থাকে ; 
চালচলনে, হাঁবভাবেঃ আচার ব্যবহারে লোকে এককালে মুগ্ধ 
হইয়া পড়ে ; এজন্য কোন কার্যেই সে ব্যক্তির বিপত্তি ঘটে না। 
মিস্‌ ল্যান ঠিক কথাই বলিয়াছেন ষে, শিষ্টতা আমাদের চিন্তার 
সহ্চরী, প্রকাশ্যে বিকাশ হইবার পুর্বেই সেই রমণী পরিফার, 
পরিচ্ছয় ও চারু সাজে সঙ্জিতা হইতে থাকেন। হাজলিট বলিয়া 
ছেন ;-“জগতে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, বিশুদ্ধ চরিত্র ও 
পুরুষোচিত কার্ষোর প্রয়োজন। কুৎসিত প্রকৃতির পরিচয়ে লোকের 
কুসংস্কার হইয়া যাদু । থাহাদের চাল চলনে জাচার ব্যবহারে 
শিক্ষাদীক্ষায় দৃষ্টি মাই, সহসা কোন ব্যক্তি তাহাদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলেই মনে মনে সন্দেহ করিয়া! থাকেন যে,বশাই এই 
ব্যক্তি দূষিত, ধাহাদের আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য নাই, 
তাহারা মিজের উপর নিজেই বিশ্বস্ত মহে। যে নকল লোক 
লোকলৌকিকত! ও সামাজিকতায় দৃষ্টি রাখিয়া সংসারযাত্া নির্বাহ 
করে, তাহারা সরল ও স্বাধীনচৈতা, অধিকন্তু তাহ!র। সকলের 
“সহিত সন্ভাব ঝাখিয়া শ্ব্পদিনে ও সহজেই লোকের অনুরাগ- 
ভাভন হয় ।” লর্ড চেষ্টার ফিল্ড ধলিয়াছেন/-“মুখ বাকাইয়। যদি 
কাহাকে সহত্র মুত্া দান কর, তদপেক্ষা কাহারও হাত হইতে 
একখানি পাখা পড়িয়া যাইলে, নগ্রতাসহ তাহ উঠাইয়! দেওয়ায় 
ভোমার গুণের সমধিক পরিচয় প্রকাশ পায়।”কেহ কোন প্রকার 


৪ ভাগালক্ষী। 

অনুগ্রহ করিলে, অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া লগ্য়া এবং 
দাতার প্রতি অনুগত ভাব দেখাঁন অবশ্য কর্তব্য । সংসারে পদে 
পদে আমাদের শিষ্টতার প্রয়োজন, কেধলমীত্র এই আচরণে 
লোককে তুষ্ট করা যাইতে পারে। যে ব্ক্ষি টালটলনে সাঁধা- 
রণের প্রিয়ভাজন হয়, ক্রমে ক্রমে সেই বাক্তি জগতে শ্রীবৃদ্ধি 
লাভ করিয়া থাকে । সেলিঙন বলিয়াছেনঃ-প্বাহাড়স্বরে সকল 
জিনিধ সুন্দর দেখায়, ইহা উৎকৃষ্ট সদিরাঁপাত্র সদৃশ ; কিন্তু সেই 
পাত্রের জল না যুছিয়া, ধণ্দ তাহাতে সরাপ টাল ভয়, 
তৎক্ষণাৎ সেই স্থুরা নষ্ট হইয়া ধার” লেডি মেরি উর্টলে 
মণ্টেগ বলিয়াছেন;_-শিষ্টতায় জগৎ সংসার জয় করা যাইতে 
পারে, অথচ ইহাতে কিছুমাত্র ব্যয় নাই ।” বেকন বলিয়াছেন ;__ 
“যে ব্যক্তি সামান্ত বিষয়ে শৃঙ্খলতায় দুটি রাখেন না, ভাগাক্রমৈ 
হয়ত তিনি বড়লোক হুইতে পারেন, কিন্তু সে সময়ে তিনি 
অজ্ঞানী বলিয়। জনসমাজে পরিচিত হইবেন ।” 

মদ্বাবারে সকলের সহিত আত্বীয়ত। ও সধাত। সংস্থাপিত 

হয়। আম্মদমনও সহানুভূতি এবিষয়ে প্রধান সহায়। মৌজন্যতা 
অপেক্ষ! সদ্যবহারে অধিক কার্যা হইয়া! গাঁকে। পরের 
ধদনায় যাহার হৃদয় ব্যথিড ন1হয়, সে বাঞ্তি কথন লোক 
চিত্র বুঝিতে পারে না; কিন্তু মন্তধ্য চরিত্রে মর্ষাঁদা- 
নুপারে স্বেচ্ছায় সহান্ুস্ৃতি প্রকাশ কোন মতে যুক্তি সঙ্গত নহে! 
প্রকৃত মন্তষা বলিয়। পরিগণিত হইতে হইলে, ষে কোন প্রকাতে 
পরেষ উপকার করিতে পারা যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । 
কোন বিষয়ে আন্তন্বর করিলে, এক কালে সমস্ত নষ্ট 
ছইয়া যাইতে পারে। 


কেন অপরাধী ? ৯৫ 


লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিয়াছেন ;--“যদদি কোন লোক তোঁমাকে 
অল্পষ্টভাবে বা মৃদু স্বরে কোন কখ! বলেন, তাহার কথায় মন 
যোগ না করিয়া! উপেক্ষা করা, নিতান্ত গর্হিত কন্থব1% লোকের 
সহিত এরপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব দেখাইলে, আত্ম গৌরবেরই 
লাঘব হইন্না থাকে। 





কেন অপরাধী ? 

সচরাচর দেখিতে পাওয়া বায় যে, জ্ঞানী বাক্তিরা! কাধ্যস্থলে 
তপনাদিগের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদানে চেষ্টা করেন না, 
বাস্তবিকই বিল্রগণ ইহ! বিশেষ মঙ্গলজনক ৰ্লিয়াই জানেন। 
তর্ক-বিতর্ক স্থলে ঘেব্যঞ্জি মিমাংসার জন্ত সর্বাগ্রে কথ! কহেন, 
তিন তৎসম্বন্ধে সবি'শষ জবগত না থাকিলে,কথা প্রসঙ্গে তাহার 
যুক্তি খণ্ডন হই! যায়। কিন্তু আদোপান্ত শুণিয় যে ব্যক্তি শেষ 
কালে কথা কহেন, তাহার যুক্তি সকণেই সারগর্ভ বলিয়া গ্রহণ 
করিয়৷ থাকে । আলেকজাগারের জট্টনক সেন। সর্ব প্রথমে 
রাজার নিকট উপস্থিত হওয়! গুরুতর কাধ্য জানিয়া, নাসিক ও 
কর্ণ 'পালকে আবৃত করিয়া প্রাচীন ধন্সণে নৃত্য আরম্ত 
করায়, ভূপতির আদেশাহুসারে পারিষুদবর্গ তাহাকে দরবারে 
লইয়া আসিলে, মে বলিল, “দরবারে বাতুল যাঁজিয়া আজ মামার 
ব্বাজদর্শন হইল, বাস্তবিক আমি পাঁগল নহি, এই দ্বেখুন পালক 
ও ছল্পবেশ ত্যাগ করিয়া আমি ভাল মানুষ হইতেছি ঃ আপনি 
যে কাধ্যে আমায় নিযুক্ত কাঁরবেন,আমি তাহাই করিব।* প্রাণী- 
তত্ববিদ্‌ মোজেস মেগ্ডেলশন মম্ুট ফেডারিক দি গ্রেটের চরিত্র 
স্রন্ধে কোন পত্রিকায় সরপভাবে নিজ মন্তথ্য গ্রকাশ করেন। 


৯৬ ভাগ্যলক্ষী। 


লোকে অতিরঞ্জিত করিয়া সেই বিষয় সম্রাটের নিকট বর্ণনা 
করায়,তিনি উক্ত পণ্ডিতের উপর সাতিশয় অসন্তষ্ট হইয়াছিলেন। 
ঘেণ্ডেলখন ভূপতির বিরাগভাজন হইয়াছেন জানিতে পারিয়া 
সাক্ষাতে সকল কথা তাহাকে বুঝাইন্বা বলিবার অভিপ্রায় 
তৎসমীপে আবেদন করিলেন; কিন্তু নুমণি লোক প্রমুখাৎ 
ততবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তাহার প্রতি এরূপ বিরক্ত হইয়া- 
ছিলেন যে, রাজ-প্রাসাদে তাহার প্রবেশই নিষেধ হইয়াছিল। 
মেগ্ডেলশন্‌ রাজার গ্লানি করিয়াছেন, এ সংবাদ রাঁজকর্ম- 
চারীর কর্ণগোচর হওয়ায় পদে পদে তাহার অনিষ্টের সম্ভাবনা 
ছিল,তাহাতে তিনি অস্তরাটকে যতক্ষণ ন! সত্য ঘটনা জানাইতেছেন 
তদবধি আলফ্রেডের ক্রোধ কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছে না, এইরূপ 
পাঁচ সাত ভাবিয়া তিনি ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া এক 
দিবস প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । তাহাকে দেখিয়। ছ্বার- 
রক্ষক জিজ্ঞাস করিল, “কে তুমি? কাহার সহিত দাক্ষাৎ 
করিবে?” তছ্ন্তরে তিনি বলিলেন, “আমি একজন বাছুকর, 
সম্রাটের নিকট আমার হস্তকৌশল দেখাইয়া পুরস্কার লইব 
বলিয়া, আসিয়াছি।”* তাহার কথাক্র প্রতিহারী আর কোন 
দ্বিরুক্তি করিল না, অধিকন্তু তাহাকে সঙ্গে লইয়া নৃমণি সনিধানে 
উপস্থিত হইল। ভূপতির নাক্ষাংলাভে মেগডেলদন্‌ সভয়ে 
আপন মন্তব্য জানাহলেন; কিন্ত তিরঙ্কারের বিনিময়ে যথেষ্ট, 
পুরস্কত হইলেন । সেলডন তাহার টেবেশ টকে' গল্চ্ছলে দেখা- 
ইঞ়্াছেন--টাকায় পোক হাদায়'--এক মন্ধ কতকগুলি লোকের 
সম্মুখে বেয়ালা বাজাইতেছিল, তাহার বাদ্য তানলয়ে সঙ্গত না 
হওয়ার, শ্রোতাগণ কবেই হামিয়া উঠে। শ্রোতাবন্দ উপহান 


গ্ররতিজ। পালন । ৯৪ 


কর্সিতেডে বুঝিতে পারি, অন্ধের পথ-পিদর্শক পুত্র পিতাকে 
সম্বোধন করিয়া বলিল, প্বাবা! চল আর! এখান হইতে চলিয়া 
যাই, বাজান বন্ধ. কর ; সকলেই তোমাকে উপহাস করিতেছেন ।” 
তাহার কথায় অন্ধ উত্তর. করিল, “বালক ! মন খারাপ করিতেছ 
কেন + এখনই উ“হার! আমার পারিশ্রমিক দিবেন, তদ্দণ্ডে আমব। 
উ'হাদিগকে উগহাজ করিক। হাপিতে হানিতে গৃছে চলিয়! যাইব, 
তাহার জন্য. ভাবনা ক্কি?. মন খারাপ কপ্সিতেছ কেন ?” 





প্রতিজ্ঞা পালন। 

.. ইহুজীবনে প্রতিজ্ঞ! পুরণ. একটি মহৎ ধর্ম, যদিও মুখের 
কথায় প্রতিজ্ঞা করা হয়, তথাচ যখন আমরা কোন কার্ধা করিব 
রলিঘব। প্রতিশ্রুত হই, তখনই ধর্ম্মতঃ তাহাতে আবদ্ধ হই] থাকি । 
ব্রাসে কাধঃক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই এক ন্থুবৃহৎ রেলওয়ে সেতু 
নির্মাণের ঠিকা লইয়াঁছিলেন, দৈবক্রমে তাহার নিশ্দিতি সেতুর 
কতকাংশ প্রবল ঝটিকা ও জলগ্লাবনে ভাঙিগ্স! যায়ঃ বু অর্থ 
বার করি! তিনি থে সেতু নির্মাণ করিতেছিলেন, সহসা তাহার 
কতকাংশ ভাক্ষি়া যাওয়ায়) তিনি নিতাত্ত ৰিপদগরশ্থ ও ভাখিত 
হইলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া জনেকেই.ষে কোম্পানীর ন্দিকট 
কটতে তিনি কাজ চুজি কঙগিঃ! লইয়াছিলেন, তাহাদের নিকট 
ষাহায্যের জন্ত আবেদন করিতে হলিল.। কেহ কেহস্থির করিল 
যে,ভিনি হদি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ফাল মস দিয়! মেরামত করেনঃ 
তাহা হইলে রদ নর্ধব্যপ্ হইতে কথবি* আবাহতি পাইতে পাক? 
কিন্ত তিনি এই দুই দলের কাহারও কোন পরামর্শ গ্রহণ নারি 
নিজ বায়ে নিরঘমরি সমগ্র মধ্যে এসেই মেতু এপ ছুজানে 


টা ০ 


১৮ ভাগ্যলক্ষী। 


পুননির্ষিতি করিলেন যে, ভাই। মম্প্প নুতন বলিয়া, বোধ হইল । 
দৈবুর্বিপাঁকে সেতুটি ভাঙ্গিয়া যার ইহাতে তাহার কোন দোষই 
ছিল না, তথাচ তিনি ক্ষতিপূরণের জন্য কোম্পানীর নিকট কোন 
কথাই বলেন নাই; কোম্পানী তাঁহার এই সরলত! ও সততার 
পরিচয় পাইয়! চুক্তি টাকার অপেক্ষা এত অধিক যুদ্র ব্র্যাসেকে 
পুরস্কার দিলেন যে, তাহাতে তাহাকে আছে৷ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইল 
না। তিনি এই কারের দ্বার! কোম্পানীর নিকট ষে সুখ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন, অথ-বিনিময়ে কাহারও অদৃষ্টে সে সন্ধান লাভ হয় 
* না। তিনি স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়াই এই কার্ধ্য করিয়াছিলেন । 
প্রতিজ্ঞা পুরণ কাহারও অন্থরোধ উপরোধে সাধিত হয় না, 
ইহা সম্প এররূপে নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে । 
ঘে কাঁধ্য করিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না, অধিকস্ত 
সন্তোষ লাভ করি, সে কার্ধ্য অনায়াসেই সম্পাদিত হইয়া থাকে, 
কিন্ত কাধ্যক্ষেত্রে লোকের বিশ্বাভাঁজন হওয়া ও একা গ্রচিত্তে 
তাহাতে অনুরক্ক থাকা,সহ্জ সাধ্য নহে । কেহ যদ কোন কার্ষোর 
ভার কহারও উপর ন্যস্ত করেন, যৃত'কেন বিদ্ব বিপত্তি সংঘটিত, 
হউক না, বিশ্বাসরক্ষার অন্য প্রাণপণে তাহা ষমাধা কর! 
আবশ্বক। যখন কোন কা্ধাভার গ্রহণ করিয়াছি, তখন, 
তাছছ'র জন্ত বখাসর্বন্বে রঞ্চিত হইয়া, এককালে নিঃস্ব হইয়1 
পড়িলেও তাহাতে নিবৃত্ত হওয়া কোনমতে উচিত নহে। যখন, 
কোন: বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইসে হয়, তখন ততসাধনে শত সংশ্ 
প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও বদাচ (কোনমতে পচ্চাৎপদ হইব 
না/মনে আনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) হও] কর্তব্য; তবে, যদি ইহা! 
রাজকীয় নীতির রহিভূত হয়, অথব নিন শক্তির ত্মপাধ্য হয, 


গুপ্ত বিষয়। ৯৯ 


কঙগত্যা সে'সমকে. ত্যাগস্বীকীর, করায় কোন. দৌোন্ নাই. কিন্ত 
সাধ্যমত চেষ্ট1 না করিয়া, গ্রতিজ্রত বিষয় সম্পাদনে নিবৃত্ত হওয়! 
'বিব্চক ব্যক্তির কদাচ কর্তৃধ্ট নহে। 





গুণ বিষয়। 

'ফাবসায় শ্রীতৃদ্ধি সাধনের পক্ষে গোপনীয়তা প্রয়োজন, কিন্ত 
সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যাঁর, যাহার! বিশেষ গুপ্তভাবে কার্য 
করে, তাহাদের মনে. সহসা একট| অবিশ্বাস জন্মিয়া যায় । যাহারা 
কাধ্য-জগতে বিশেষ, প্রতিপত্তি লাভ কয়েন, তাহার। কতকগুলি 
বিষয় নাধারণের অগোচক্ রাখিয়া লোকের নিকট কার্ধযদক্ষ 
বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যাহার নিকট মনোগত ভাব বাক 
করিলে, কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই; অধিকন্ত যাহার 
প্বভান্ব: চরিত্র ভাল-এবং বুদ্ধির প্রাখর্ধ্য আছে, তীহাদ্বাব্! উপ- 
কার দশায় থাকে । দার আর্থার হেল্পের উক্তি, “গম্ভীর প্রকৃতি 
শু পারদর্শা লোকের উপর বিশ্বাস সংস্থাপনে অনিষ্টের কোন 
আশঙ্কা নাই | কোন বিষয় অপ্রকাশ রাখা, সম্পূর্ণ অভ্যাসের উপর 
নির্ভর করিয়া থাকে 1” টমাস ফুলার বলিয়াছেন, “জ্ঞানী বাক্তি 
গোপনীয় বিষ কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, তাহার সম্প্ণ 
বিষ্বাস যে, গুপ্ত কথা অন্যের কর্ণগোচর হইলে, তাহার বিষয় 
শ্সঙ্পত্তি লমন্ত'নষ্ট হইতে পারে) যেহেতু তিনি কোন কর্ম" 
চারীর নিকট গুণুকথ। ব্যক্ত করিলে,কর্মরগারী তাঁহার উপর কর্তৃন্থ 
করিতে পারে ঃ বন্ধুর নিকট তাহ! প্রকাশ করিলে, তিনি শক্র্ে 
পরিণত হন এবং ইচ্ছা.করিলেই তাহার অনিষ্ট করিতে পারেন 1? 
- কর্মহৃত্ধে বা শ্ববর্ধনাধন উদ্দেশ্য, একের প্রতি অন্ভে নির্ভর, 


১৪০ “ভাগালন্ষরী। 


ক্রিয়। থাঁকে ; এজন যে বাজি শ্বাবলন্বসে কৌন কা্্যাহ্ঠানে 
লোকসমাজে' প্রতিপাণ্তি লীভে' সক্ষম, কি: উপাথে ভীহার বঅন্ঠা- 
গের অপেক্ষ! সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইক়্াছে, পকলেই তদ্ধিধয়ে সবিশেষ 
সন্ধান লইবার জন্ত উত্ত্ক হয়; কথাপ্রসঙ্গে বা কার্ধযক্ষেত্রে 
সকলেই সেই ভাগাবান পুক্ষষের মা গতির প্রতি লক্ষা রাখিয়া 
থাকে এরং ষে কোন উপায়ে হউক, তাহার গুপ্ত বিধরণ অবগত 
হইবার জগ্ত  যন্থষ্ট চেষ্টা করে, কিন্ত নির্বোধ, ব্যক্তি বাতীত 
অন্য দ্বারা কখনই সেই খুপ্রক্ণথ। গুরকাশ তয় না, যদি কোন 
হুযোগে সৌভাগ্যশালীর কার্য প্রণালী পুঙ্থানুপূঙ্খরূপে অগ্গে 
জানিতে পারে, সে ব্যক্তি সেই কাধ্যের ধারাধাহিক অনুষ্ঠানে 
সংযত হইয়া, তাহার অনিষ্ট সাধনে তৎপর হইরা' থাকে । 
গোপনীয় ফথা কাহাঁকে যদি প্রকাশ করা আবশ্যক হর, 
তাহ হইলে সর্বাগ্রে দেধা উচিত যে, যে কথ।'প্রকাশ করিশ্চে 
উদ্যত হইতেছ, তাহার কিছু গুরুত্ব আছে কি না? সময়ে সময়ে 
সামান্ত গুপ্ত বিষয় প্রকাশে মত! অনিষ্ট খটিরা যায়| স্যাটার্ডে 
হেরন্ডে লিখিত আছে-লোফে আবধপ অভিপ্রায় করিয়া-কার্ধা 
সম্বন্ধে অন্তের সঙ্গে এমন ভাবে কণাবার্ডা কহে যে. তাহার কথায় 
বৃদ্ধিমান ব্যক্তি মীত্রেই ধে রহস্য ভেদ করিয়া লইবে, সে অস্তাবনা 
খাঁকে না। ডাঃ সাঁমুদেল জনশন নিগ্ন লিখিত নিয়মধ্তলির 
উল্লেখ করিয়াছেন-_-“গোপনীয় বিষয় জানিখার জন্য উৎহক তইও 
না, যদি কেহ কোন খ্প্ত কথা বগিতে উদ্যত ছু, তাহী শ্রনশে 
অনিচ্ছা দেখাই ও। কেহ কোন গুপ্-কথা ত্যেমার মিকট বাক্ত 
করিলে, ক্দাচ তাহ! অপ্পের নিকট প্রকীশ করিও না৮: 
গুপ্ত কথ! একজনের মুখে ব্যক্ত হইলে, দ্বপ্গ সময়ের মধ্যেই 
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তাহা অনেকে জানিতে পারে ) এজন অগ্রকাশ রাখাই কর্তব্য 
সকলের প্রবৃত্তি সমান নহে, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া 
যে কথ। তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম, তোমার মনের 
তাদশ দৃঢ়ত্ব না থাকায়, তুমি কর্তব্যসাধনে অগ্রাহ্য করিয়া 
অন্যের নিকট তাহ! প্রকাশ করিলে, এইরূপ লোকপরম্পরায় 
সে কথা রাষ্ট্র হওয়ায়, আমার পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিল। বিজ্ঞ- 
ব্যক্তির নিকট হইতে গোপনীর কথা প্রকাঁণ পাইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। 
নাম। 

মনুষ্য মাত্রেই নিজ নিজ শক্তির পরিচয় দিয়া জনদমাঁজে 
প্রতিপত্তি লাভের চেষ্ট। পাইয়! থাকে। বন্ত1 তাহার বস্তু ত? 
সংবাদপত্রের কতটা স্থান পূর্ণ' করিল, দেখিবার জন্য উৎসুক 
থাকে; গ্রন্থকার স্বরচিত পুস্তক পাঠে লোকের অনুরাগ 
আছে কিনা, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখে; অভিনেত! নিজ: চরিত্রের 
অভিনয় দেখাইয়| দর্শকবুন্দকে' পরিতুষ্ট করিতে সক্ষম হইল 
কিনা, ততপ্রতি মনোযোগী হয় ; এইরূপ লকলেই সংসাঁর-জগতে 
লাম কিনিবার জন্য ব্যগ্রথাকে। লোকের নিকট: খ্যাতি-. 
লাভ কিন্তু সকলের অনৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না, সাধারণে ধাহাকে 
আদর করে, সংলারে দেই বাক্তিই' স্মরন ভাজন হইর! থাকেন) 
নিজ শক্তির, পরিচর ছার] লোকের অনুরাগভাজন হওয়া 
সকলের'আনৃষ্টে ঘটে না। যতক্ষণ না: এক ব্যক্তি: কার্যজগতে 
প্রতিপত্ি'লাঁভ করি! জনসাধারণের অনুত্বাগ ভাক্রন হইতেছেন, 
তাবধি তাহার, গণগরিম! কিছুই প্রকাশ পায়না? যে ব্যক্তি, 
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কার্ধহথত্রে েষস্বলাতে বঞ্চিত, তাহার পক্ষে এ প্রতিপৃন্তি লাভ 
সম্পূর্ণ অসম্ভব। বাহিক চাক্চিক্য. বা বেশভূষায় ঘে ব্যক্কি 
লোকের সম্মানভাজন হইবার জগ্ক উৎস্ক ছন, তাহার অনুগত 
ব্যক্তি, স্থার্থ-সিদ্ধির অতিপ্রায়ে, সেই প্রতিপালককে অবস্ঠ থা- 
সাধ্য মান্য দিয়! থাকে, কিন্তু সাঁধারণো তাহার সে গোঁরব 
রক্ষা হয় না। এরূপ বাহাড়স্বর দ্বার! ধাহার! সমাজে গণ্য যান্ত 
হইতে বাসনা করেন, তাহাদের দে আঁকাঙ্ষা ইহজীবনে পুরণ 
হইবার নহে। যেৰ্যক্তি এমন কোন কাধ্যের অনুষ্ঠান করেন, 
যাহাতে সর্বসাঁধরণের উপকার দর্শে, তাহার সুনাম সহজেই জন- 
সমাজে ঘোষিত হয়; নাম প্রচার জন্য তাহার কোন প্রকার 
আড়ন্বর করিবার আবশ্ক হয় না, স্থার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
কার্য করিয়! কেহ কখনও সুনাম লাভ করিতে. পারে নাই। 
ব্যবসাদার, শিল্পী বা চিত্রকর আপনাপন কার্য্যের প্রতি মনোযোগী 
হুইয়া,লোৌকমমাজে এক সময়ে যথেষ্ট সুনাম লাভ করিতে পারে, 
কিন্ত নিজ অনুষ্ঠিত কাধ্যে তাহাদেরও গুরুতর পরিশ্রদ, সততা 
অময়ের নিদ্ধীরণ এবং যাঁহাতে স্ুুচারু ভাবে কাধ্য সম্পন্ন হয়, 
তৎ্সমুদয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবস্তক | 


পক্ষ ও বিপক্ষ । 
যেমন সৃর্ধা ব্যতিরেকে জগত অন্ধকাঁধ, সেইরূপ বন্ধু বিহনে' 
জীবন শৃঙ্গ প্রায় হইয়া থাকে £ -প্রন্কত বন্ধু সবল, সত্যবাদী, 
্বার্থহীন ও মঙ্গলাকাঁত্ধী ; কিন্তু জগতে এন্রধ বন্ধু অতি দুল, 
এজন্য পরস্পর বন্ধুতস্ত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্বে কাহার কিন্ধুপ 
খ্তিগতি, ত্বাঁগর ব্যবহার, ভাবতৃক্তি তদ্ধিষয়ে মলোয়ে!গী, হওয়া 
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'আবন্তক। সমান সমান না হইলে প্রক্কৃত বন্ধুত হয় না। বিপদ 
কাল উপস্থিত না হইলে, প্রকৃত বন্ধুর পরীক্ষা হয় না, সম্পদের 
সময়ে অনেকেই সহানুভূতি ও সানুরাগ দেখাইয়া বন্ধু রণিষা 
পরিচিত হইয় থাকে, কিন্ত বিপদের সময় ভিন্ন শক্র মিত্রের 
ভেদণভেদ বুঝিতে পারা যার না। কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-সৃত্রে 
মিলিত হইবার পূর্কো তাহার স্বভাব চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখ 
আবশাক। ধাহাকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া মনে মনে নির্বাচিত 
করিয়াছ, তাহার নিকট অকপট চিত্তে হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত 
করিতে পার; তোমাতে তাহাতে অভেদ আত্মা জ্ঞান করিয়? 
তোমার মনের কথা তাহাকে জানাইয়া, তাহার কথ তুমি জ্ঞাত 
হইয়া উভয়ের পরামর্শে, উভকের উন্নতি কামনায় উদ্যোগী 
হইতে পার; তখন সেই বন্ধু তোমার কোন জিনিষ গ্রহণ করিলে, 
অথথা তুমি তাহার কিছু লইলে, উভয়ের মনোভাবের কিছুমাত্র 
বৈলক্ষণ্য ঘটিৰে না। 

মুখের কথায় বন্ধুত্ব হয় না,গ্রকৃত বন্ধুত্বে পরম্পর সহানুভূতি ও 
হিতকামনার বিকাশ পাইক়! থাকে । কথায় বলে, “পুরাতন চাউল, 
ভাতে বাড়ে”, প্রকৃতপক্ষে ধাহার সহিত ষত সুদীর্ঘ কাল বন্ধুত্ব- 
সুত্রে আবদ্ধ থাক! যায়, তাহার নিকট ততই অধিক উপকৃত 
হইবার কথা। পলেনিয়য লার্টেয়শকে পরামর্শ দিযাদিলেন ফে, 
*য়াহাঁদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়্াছ, তাহাদের সকলের কার্ধ/প্রণানী 
পরীক্ষা করিয়া যাহা সঞ্চিত করিতে পারিয়াছ,তাহ। স্বগ্গের নিভৃত 
স্থানে লুকাইয়! রাখিও? কিন্তু তাহাদের নহিত যেরূপ সাদর, 
সস্তাষণ করিতেছ, তাহার কোন প্রকার বৈলক্ষণ্ ন। হয়। পো 
ববিয়াছেন-্জগত্তে ধর্ম ও বন্ধুত, ঘাঁভ ব্যতীভ শ্লাঘার বিধ্ট 
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সর কিছু নাই ।”বানুবিকই বন্ধুত্ব ধর্মের অংশ বিশেষ । শথার্ত্য।গ 
না করিলে, প্রকৃত বন্ধুত্ব লাভ হয় না, যেহেতু ইহাতে সহানুভূতির 
সম্পূর্ণ প্রয়োজন । ধাহাকে বন্ধু বলিয়৷ সপ্তাষণ করিয়াছি, যদি 
তাহার হিতদাধনে উদ্যোগী ন। হইলাম, তাহ! হইলে আমি তাহার 
বন্ধু নামের কদাঁচ যে।গ্য নহ; প্রক্কত বন্ধুত্বে বুর দোষ ধর্তৃব্যের 
মধ্যে গৃহীত হয় না, অধিকন্তু তাহার নিজের ব্যবহারে যাহাতে 
বন্ধুর কোন. গ্রকার ক্রুটী না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন।; 
গোয়েখের উক্কি,_-এধাহার বন্ধুর প্রতি অনুরাগ নাই, তিনি 
কখন লোকপ্রিয় হইতে পারেন ন1।” হাজলিট বলিয়াছেন-__ 
দনির্মাচিভ বন্ধু বা ধাহীকে বন্ধু, বলিয়া! সস্তাষণ করিয়াছ, তাহার. 
সহিত কখনও বিবাদ: করিও. নাঃ যদ তাহার সম্বন্ধে তোমার 
কোন মতভেদ হয়, তাহা হইলে সেভাব মনে মনে গোপন 
রাখি৪'।-বন্ধুর সহিত পুনঃ পুনঃ দেখা সাক্ষাতে'এবৎ আলাপ পরদি- 
চক্ষে, তীহাঁর,কোন. দোষ আছে কিন।--অনায়াসে জানিতে পার! 
যাল্গ। যে ক্যক্ি আপনার প্রতিপঞ্তি দেখাইয়! অন্তের সহিত বন্ধুত্ব. 
হাত্রে মিলিত হয়, সে বাঞ্চির, সহিত বন্ধুত্ব কখন স্থাদী হইতে 
পারে না। লোকের স্থথ্যাতি'ল্রাভের পরিবর্তে-প্নে ব্যক্তি সাধারণের 
উপকার জন্ত চেষ্টা পায়, সেই ঝ)ক্িই প্ররত বন্ধু পদবাচা।” 
যাহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন, অথব। ধাহার! 
উচ্চপদস্থ. কর্মচারী, তাহাদের সন্বধ্ধে, লর্ড. বর্লে বলিয়াছেন, 
“বড় লেকের. সহিত বন্ুত্বসত্রে মিলিত: হইলে, সামান্য বিষয়! 
লইয়া তাহাকে. কখনও বিরক্ত.করিও. না। সধয়ে সয়ে 
ছই একটী সামান্য সামগ্রী তাহাকে. উপহার: দিপা তাহার, 
অনুরাগ, লাতে মছেষ্রিত হইও।. কিন্ত. কোন. গুরুতর; 


পক্ষ ও বিপক্ষ ১০৫ 


ব্যাপারে তাহার কতজ্ঞতাতাজ্ন হইতে কখন ইচ্ছা বাঁ চেষ্টা 
করিও না: 

এক পক্ষে জগতে বন্ধুত্ব সংস্থাপনের যেমন আবশ্ ক,অন্যপক্ষে 
বন্ধক নিকট হইতে বিদায় গ্রহণও :লেইরপ কর্তব্য কাঁধা। 
গোল্ঠ "শ্িথের “ভাইফার অত ওয়েকৃফিন্ডে' বর্ণীত আছে ;- 
আমাথের কোন জাহ্ীর শ্বঞ্জন অপচ্টরি'র বা বিরক্তিকর হইলে, 
তাহার সহিত-আমাদের যাহাতে কোন সংশ্রব না থাকে, সেঁ বিষয়ে 
আঁমন্পা চেষ্টা পাই) এক্প অবস্থায় সেই অপ ব্যক্তিকে 
গরিধে, পিরাণ, জুতা! বা অন্ত কোন সামগ্রী ব্যবহার জন্ প্রদান 
কষিলে, সে ন্যক্তি তখনই সবিক্না পড়ে) যেহেতু যে জিনিষ সে 
গ্রহণ কণ্িম্নাছে, তাহ যে কখন প্রন্যাপণ করিতে চাছে না।৮ -: 
- পরিতাক্ত বন্ধু সর্শ জগতে দ্বিতীয় শত্র আদ নাই) ধাহার 
সহিত একজ্র বলিয়! দাড়া ইয়াছি,কথা প্রসঙ্গে মনের হা! বলিয়ান্ি, 
সে ব্যক্তি অবশ্ত আমার সম্যক অনিষ্ট করিতে পারেন, এপস 
বনধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ হইবার-পূর্বেই যে বাক্তির সহিত মিলিত ছইব, 
তাহার শ্বতাব চরিত্র সম্ধন্ধে সবিশেষ সন্ধান লওয়। আমাদের 
কর্তবা বন্ধু নিকট সকল কথাই খুলিয়া বলা যায়, সে ব্যক্তির 
অজানিত কিছুই থাকে নাঁ, তাহার উপর বিশ্বাস করিব সংদার- 
জীধলের দমকল কথাই পরকাল হইয়া পড়ে ) এরূপ অবস্থায় সে 
ব্যক্কির সহিত যদি মৌহর্দাতভার লাঘব হয়, তাহা হইলে সে 
ব্যক্তি অনায়াসেই যকল প্রকারে মামার অনিষ্ট করিতে পারে 
আই' জন্তই থ্রষ্ট' নীতিতে উল্লেখ আছে--“শক্রর উপকার, কর, 
সে বাঞ্চি। তোমার বন্ধু হইবে” লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিয়াছেন) 
“লোষের প্রতি যুজিযু্ত অবজ্ঞ! খাকিলে&, তাহ! গোপন রাখা 


১০৬ ভাখ্যলক্ষী।. 


কর্তব্য। মনুষ্য অপকর্ম অপেক্ষা ছুর্বালতা ও নিক্ষলতায় স্ধিক 
লজ্জা বোধ করে। যদ্ধি কথা প্রসঙ্গে কোন ব্যক্তিকে ধূর্ত, মর্থ বা 
অগভা বলিয়। সন্তাষণ কর, তাছা হলে তোমার 'গ্রুতি ভাঙার চির 
বিদ্বেষ জন্মিয়। যায়, কিন্তু কথাচ্ছলে তাহাকে প্রতারক, বরিলেও-সে 
ব্যক্তি মন্তুবতঃ তোমার উপর তাদুশ বিরক্ত হয় ন11» শক্রতাচরণ 
সম্বন্ধে ম্যাচিভেলি বলিয়াছেন-_-”অপকার 'সহা, করিলা প্রত্তি- 
শোধ লইবার জন্য যে ব্যক্তি মুখে আম্ষালন করে, আমি স্থির 
ঘলিতে পারি যে,সে বাক্তির বিবেচনা শক্তি লোগ পাইয়াছে; 
যেহেতু এক্জপ করিলে শক্র পক্ষ কিছুতেই দগিত হয় না, অধিকন্তু 
তুমি প্রতিশোধ লইব বলায়,ভাহারা বিশেষ সতর্ক থাকিয়া তোমার 
সমধিক অনিষ্টসাধনে প্রয়াস পাইয়া থাকে । এক্সন্, যাহার 
সহিত কাহারও শত্রত থাকে,সে ব্যক্তির বিশেষ সাবধানে থাকা 
কর্তবা, যেহেতু শক্রপক্ষ তৎসন্বন্ধে সামান্ত ক্রুটা পাইলেই : সমধিক 
অনিষ্টের চেষ্টা করে।” 


চাটুতা ও চাটুকার। 

জনৈক প্রাচীন ইংরাজী লেখক বলিয়াছেন,--“এফটা জিনিধের 
উপর যদি আর একটা স্থাপন করা যাঁয়, তাহা হইলে একক রা 
পৃথকভ'বে কোনটাই পড়িয়া থাকে না; চাটুতা ঠিক এরূপ না 
হইলেও, ইথার প্রামাণ্য. কতক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনুমিত, 
ছয়।” এক কথায় ঢাটুভাদ্বার! সমাজকে সহজে প্রীত করা যাইতে 
গারে, ইহা কল্পনাশকির কগকিৎ বিকাঁশমান্র। শিষ্টতা, মি্টালাপ, 
সামাজিক আমোদ প্রমোদ সকল বিষয়েই কিন্ধৎ পরিমাণে চাটুতাঁর 
আবশ্যক আছে; কিন্তু ইহার অবথা প্রথজোগে লোবের চক্ষে দুষা 


চাটুভা ও চাটুকার। ১০৭ 


বলিরা পরিগণিত হয়। কোীর্জন' বলিয়াছেন,-্যাহারা তোমার, 
দোষ দেখিয়া কোঁন কথা কছ্ছে না,কোন প্রকার ক্রুটী হইলেও গ্রাহ 
করে না, তোমার নির্ব,দ্বিতায়ও কোনকথা। বলে না, স্থির জানি 
--তাহারা হয় ভীরু, না হয় চাটুকার, নতুবা নির্ববোধ। তোমার 
সৌন্তাগ্যে তাহার! মকলেই “উপস্থিত থাকিবে, কিন্তু ভূমি 
কোন বিপদপগ্রস্থ হইলে, তাহা! কাপুরুষের মত যে যাহার স্থানে 
সরিয়া পড়িবে ) ছুঃখের সমক়্ে সেই চাটুকারগণের আর দেখাও 
পাইবে না, কিন্তু নির্বোধ তোমা তথ্কালেও ত্যাগ করিবে না।” 
লর্ড বেকন বলিয়াছেন--“বায়বাছুল্যে পারিষদ রাখা কর্তবা 
নহে, ঘে বাক্তি বহু লোক বেষ্টিত হইয়া পথে বাহির হয়, তাহার 
পাতি সত্বরই মন্থর হইয়া পড়ে” সেকৃসপিয়ারের উক্তি--“ষে, 
অবল ব্যক্তি এক্ষগে তোমার তোষামোদ করিতেছে, তুমি ছুঃখের 
অবস্থায় পতিত হইলে, তাহারা কেহই তোমার বন্ধু থাকিবে নাঁঃ 
মুখের কথ! বাতাসের স্তায় স্থগম--এই আছে, এই নাই; সেইবূপ 
চাটুকারের সহিত বন্ধুত্বের ও কিছুথাত্র স্থিরত্ব নাই। কিন্তু বিশ্বস্তবন্ধ 
এ সংসারে একান্ত ছল ত।” তি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে, 
অনেকেই তোমার বন্ধু হইতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু যে দিন তোমা 
সেই প্রশ্বর্য শেষ হুইয়া আসিরে, মূনে রখিও। তোমার অভাব 
পুরণে তখন তাহারা কেহই অগ্রসর হইবে না$: অমিত" 
ব্যয়ীকে চাটুকারেরা দাতা বলিয়া নির্দেশ করে। ধা 
র্যক্তি পাপকর্ম্ে আসক্ষ হইলে, তাহারা ঘত্বর তাকে 
দেই গঠিত কার্যে ধিকতর উৎসাহিত করে, সৌভাগ্ালক্্ 
একবার সেই ভাগ্যরানের প্রতি বিরূপ হইলে, -ভীথার €দ-পুর্ব, 
ধ্যাতি প্রতিপত্তি 'নমন্তই, লোপ হইয়া যা: ধাছারা- পন 


তা ভাখালক্ষমী 3. 


লয়ে ভোফাকে ভাল বলিয়া ধথেই মান্য দিয়াছ্ছে,তাহার। আর সে 
ভাবে তোমার সঙ্গে মিশিবে.না। কিন্তু যে ব্যক্তি তোমায় প্রন্কত 
বন্ধে ব্যক্কি তোমার অভাবে প্রাণপণে সাছাঘ্য করিবেন,যফি তুমি 
দশাগ্রচ্থ হও, ভিনি তোমার ব্যথায় ব্যথিত্ত হইবেন, তুমি জাগ্রত 
থাকিলে; সে ব্যক্তি কখন ঘুমাইতে পাঁকিবেন না) তিনি তোমার 
ছঃখে তাহার হৃদয় পূর্ণ করিবেন, তোগার কষ্টে তাহার. নিজের 
কষ্ট বোধ করিবেন। ভোঘাযোদীশক্র ও. গিরি উদ্ভয়ে-_ 
আকাশ পাতাল প্রভেদ জাঁনিও । - 

ডাঃ !লাউথ যলিয়াছেন,--“তোধামোগে মুগ্ধ যা লোকে 
ভীষণ শত্রুর নিকটে হাদয়দ্বার উদধাঁটিত করি নিলের সর্বনাশ 
সাধন করে, অন্তপক্ষে সেই ইতর লোকের প্ররোচনায় বিশ্বস্ত 
রন্থুর প্রতি বিরূপ হইয়! মন্াত্রমে পতিত হয়।” 

কথাবার্তা । 

পরম্পর কথোপকথনে আমাদের নের ভাব ব্যক্ত হয়ঃ 
যাহাকে যে কথা বলিতে হইবে,” তাহা, যদ্দি শৃঙ্খল! পুর্ব ক 
আমরা বলিতে পারি, তাহ!হুইলে শ্রোতাকে অবশ্যই তুষ্ট 
করা যাইতে পারে । : লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিয়াছেন,--%অনেকের 
স্বভাব, কথা কহিতে কহিতে শ্রোতার 'হাত ধরে, গাত্রস্প্শ 
করে; বদি শ্রোতায় তাহার কথা শুনিতে ইচ্ছা না থাকে, 
অথব। দে কথায় তিলি কোল উপকার জ্ঞান না কংরগ, 
তাহ! হইলে বক্তার নিমূত্ত হভয়াই কর্তব)। বদি পাচ জনে 
একত্র হও, অবশা, পরন্পর কথাত্ার্থা হছইষে, এরূপ স্থলে কথা 
প্রসঙ্গে বা কহিষ্কে কোন বাধা নাই বটে,কিন্ধু এরূপ ভাবে রখ 
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কনা উচিত নহে, ঘাহধতে সুদীর্ঘ সময় কাটিয়! যা; থেহেভু 
তোমার কথা লোকে তুষ্ট হইলেও, যদি সেই বক্ততায় বহক্ষণ 
যাঁপিত হয়, তাঁহা হইলে হয়ত শ্রোতাবর্গ তোমার উপর কেছ 
না কেহ বিরক্ত হইতে পারেন |” ফ্ক্যাঙ্কলিন বলিয়াছেন, “বাজে 
কথার প্রহ্কোজন নাই, যাহাতে নিজের বা অপরেদধ উপকার দর্শে, 
এইরূপ কথাবার্তা কহিও |” 
টমাস কুলার বলিয়াছেন,__“থাহারা ছুই একটা কথা কহে,' 
তাহাদের সাবধান হইয়া কথ| কহা আবশ্যক, একটা কথা 
মুখ হইতে বহির্গত হইলে, সুদীর্ঘ বক্তৃতার কার্ধ্য করিয়া 
খথাঁকে। এজন্ব ধিচক্ষণ লোকের কথা--ভাবিবার ও বুঝিবার 
বিষয়” 
জার্দ্ি কলিয়ার বলিয়াছেন--“ক থোপকথনে ম্থ্য নিজের শক্কি 
নিজে বুষিতে পাঁরে এবং যাহাতে তাহা সাধারণের আঁবশ্তকীয় 
হয়) সে বিষয়ে পফত্ব থাক্ষে। কিন্ত অনেক সময়ে অনাবশ্কীক্ক 
কথাবার্তায় সময় ন্ট ভিন্ন আর কিছুই হয় না।” ডেভিড হিউম 
বলিয়াছেন-__“সাধু সঙ্গের উপযোগী হইতে হইলে,মনুষ্য মাত্রেরই 
সচ্চবিত্র, বাক্পটুতা ও দক্ষতার প্রয়োজন; ষে কথা শ্রোতাগণ 
সমাদরে গ্রহণ করে এবং উত্থাপন হইবামাত্র প্রত্যেকেই সন্ষ্ট ও 
আনন্দিত হয়, তাহাই বাক্পটুতা । লোঁকের সহিত নত্র ও বিনীত- 
ভ্বাৰে কথ! কছিলে, সহজেই তাহার অনুরাগ লাভ করা ধাইতে 
পারে ; যে ব্যক্তি আপনার আন্গত্য ভাব দেখাইরা কথাব্র্জা। 
কহেন, সাধারণতঃ কেহ তাঁহার উপর বিরক্ত হন্ন না, অধিকন্ধ 
এইরূপে অভান্ছ হুইম্লা নে ব্যক্তি জন্গমাজে সদালাপী বলিয়া! 


প্ররিগণিত হন ।” প্রবাদ আছে-“ঠ1উ1 বিজ্ঞপে শক্রকে জয় করিতে 
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পারা যায় না, কিন্তু বুকে হারাইতে হয়।” সলোমানের উজ্ভি, 
__দবিচক্ষধ, ব্যক্তির হৃদয় বিজ্ঞতারপূর্ণ, তিনি মিষ্টভায়ী, 
ও, সদ্দালাপী হওয়ায় জ্ঞানী ব্যক্তির অপেক্ষা লাভবান: অনিক 
হইয়া থাকেন? লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিগ়্াছেন,--“কোন 
অন্প্রদায়ে, মে কথ! শ্রবণ করিয়াছ, : অন্ত সন্প্রদায়ে' তাছা! 
গ্রকাশ করিতে হইলে, সতর্ক হইব! তাহ! বলা! কর্তরয। 
অসঙ্গত বিষয় দোঁষণায়--কল্পনার অপেক্ষা অধিক কানিষ্ট হই 
থাকে । কথাপ্রসঙ্গে যাহা গোপন রাখ! আবশ্যক ছিল, এমন 
কথও কোন না কোন সময়ে উঠিতে পারে, অতএব যাহাতে 
তাহা প্রকাশ না হয়, দে বিয়য়ে সাবধান হওয়া কর্চব্য £ 
এক স্তানে কোন কথা শুনিয়া, তাহা অন্য স্থানে ঝলিবার 
সময়ে নানাভাবে অলঙ্কৃত হইলে, গোলযোগ বাধিয়। থাকে ।”? 
দেল্ডন তাহার “টেবেল টকেশ বলিধাছেন-__গ্যে বাক্তি 
কাহারও সন্বন্ধে কুৎসা ঘোয়ণা রুরে, ধে ব্যক্তি প্রথমে 
বুঝিতে পারে না যেঃতাহার নিজেরই সে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে; 
যেহেতু সে ব্যক্তি যদি সৎ ও ভদ্রবংশোড্ভব হয়, তাহা হইতে 
এরূপভারে অপরের গ্লানি ও কুৎসার কথা কখনই তাহার মুখ 
হইতে বাহির হইতে পারে না।” স্যার হেনরি টেলারের 
উক্তি__“বথা প্রসন্ক্ে তর্ক বিতর্ক হইলে, জ্ঞানী বাক্কি 
নিরুত্বর থাঁকিবেন,যেস্থেতু বাকৃবিতণ্ডায় সহজে কোন রিষ়য় মীমাৎ 
সিতু হুয় না।” বেকন বলেন-“বস্ত1! যে ষেবিয়় আদৌ দেখে 
নাই, তৎসন্বন্ধে-লোকে বলে, প্রবাদ্র আছে? ইত্যাদি কথার 
ভুমিকা করিয়া বক্ত, ভার হত্রপাত করিয়! ঘরাকেন। 





১১১ 
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রাজনীতিকে বিশ্লাসভোগ বালি উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্ত 
অ্কত 'পক্ষে এই পথ অবপন্থনে করিলে লোগ্চের সুখসস্টোগ 
দূরে খাকুক, অনর্থক ব্যয়ভারে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। নির্ষোধ 
ও অর্ব্বাটীন লৌকেই রাজ নীতির অনুমরণ করে। মিঃ টমীস 
বসি ঠিকাদারের কীজ করিনা বহুধর্থ উপাজ্জন করিয়াছিলেন, 
স্পেনের রেগপথ নিশ্াণকালে গাহীর সহিত এক জম অংবীদার 
থাকে, সাধ্য সঙ্ন্ধে কোম্পীনীর নিকট হইতে তিলি ঠিকা লইয়া- 
ছিলেন) উভয় পক্ষে মনাস্তর -হওধাঁয় তিনি অংলীদারের' উত্তে- 
নায় বিচাবাপরের 'আশ্রর গ্রহণে বাধ্য হইয্াছিলেন; এতাবৎকাল 
কার্জন করিয়া ভ্তিনি কখন'বিচারক ঈমীপে উপস্থিত হন লাই, 
ভীহার দূ বিশ্বাস ছিঞ্ল যে, 'কোন অভিধোগে জড়িত ইস্্লে 
অর্থহানি অবদস্তাবী; মোকদমায় জিত হইলেও যে অর্থ আদায় 
তাছান্তে কোন মতে ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না; আধিকন্ত ফত- 
দিন মামলায় নিগ্ত থাকিতে হয়, সগয়ের একদিনও মনের শু 
খাঁকে না। এটিক্ষে কাজকর্শের প্রতি আদৌ লক্ষ্য না থাকার, 

'দিনে দিলে নিজ ব্যবসার প্ষে বিশেষ অমিষ্ট হইয়ী খীকে |. 
এবার সামান্ত মৌকদামাঞ জড়িত হইলে, তাহা হুইভে 
মুক্তিলাভ করা সহজ নহে । পটরাচর দেখিতে পাঁওয়া খায় ধে, 
*অনেক বড়-বড় ঘর এইস বৌকাদমায় লি হইয়া, এককালে 
নিঃস্ব ও সর্বব্থাস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এজ্ঠ মাধলী মোকিদমায় 
সুত্রপাতেই তৎ পরিণামে বিষ ভাবিষ্ন তাঁহী হইত 'অক- 

কালে নিবৃত্ত হপয়াই পথিবেটধের কর্তব্য । 
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বেশবিন্যাস। 

চলিত কথাত্ন বলে_-“আপরুচি খানা,পররুচি পর'ন11” বাস্তি- 
বিকই বেশভূষা পরের পছন্দের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। লর্ড 
চেষ্টার ফিল্ডের উক্ভি, “আমি স্বীকার করিতেছি যে; বেশভূষ! 
দেখিয়া লোকের কিরূপ শ্বভাব চরিত্র, তাহা স্থির করিতে পারা 
যাঁয়। অধিকন্ত আমার মনে এই রূপ সংস্কার হয় ষে; যেব্যক্তির 
বুদ্ধি তাদৃশ প্রথর নহে, সেই বাক্কিই বেশ ভূষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
রাখেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরিষ্কার ও পরিপাট্যের প্রতিই লক্ষ্য 
রাখিয়া! থাকেন,তাহার বেশভূষায় কোনপ্রকার পার্থক্য লক্ষিত হয় 
না। বাল্যকাল হইতে যদি এঅভ্যাসের প্রতি তীক্ষদৃষ্টি রাখ! যায়, 
তাহা হইলে আমরা সাবধান হইতে পারি কিন্ত ধাহারা এবিষয়ে' 
আজন্মকাল দৃষ্টিহীন, তাহাদের বার্ধক্যেও এ স্বভাবের কোন 
প্রকার পরিবর্তন হয় না।” 

পোঁষাঁক সম্বন্ধে কোয়ার্লস বলিয়াছেন, “তোমার বেশ ভূষায় 
পার্থকা, আধিক্য এবৎ আড়ম্বর যাহাতে না থাকে, তত প্রতি 
দৃষ্টি রাখিও; নিজে ইচ্ছা করিয়া কখন নূতন ধরণ বাহির করিও 
না, সাধারণ লোকে যাহা পছন্দ করে,মেইভাবে পোষাক পরিচ্ছদে' 
সঙ্জিত হওয়া কর্তৃধ্য। পরিচ্ছন্নতা_ অবহেল! ও আগ্রহের সন্ধি" 
স্থল ১ শরীর যখন আত্মার আচ্ছাদন, যদি সেই শরীর পোষাক 
দ্বার! আবৃত করা হয়, তাহ হইলে, সেই বেশ ভূষায় লোকের 
আত্মার পরিচয় না পাইবে কেন ? 
. জচরাঁচর দেখিতে পাওয়া যার যে,যাহারা অধিক ভোগবিলানী, 
তাহারাই সৌধীন পোষাক পরিচ্ছদের জন্য ব্যস্ত হইয়! থাকে). 
প্রকৃত পক্ষে একপ বেশ তৃষাক়্ . তাহাদের কেবলমাত্র অসারতা? 
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গ্রশাণ পাঁইয়। থাকে । যেরূপ বেশ ভূষা! সকলের গছন্দমত, সেরূপ 
সাজ সজ্জীয় সক্জিত হইলে, কোন পক্ষেই ক্রটী ঘটে: না। পশ্চিমা 
আফ্রিকীবানীদিগের প্রচলিত কথাটি এই স্থলে উদ্ধৃত কর! 
হইল-_-“যে ব্যক্তি অতি সুন্দর ও সুক্ষ বেশ ভূষার সজ্জিত থাকে, 
পরিণামে তাহাকে ছিষ্নবন্ধ পরিধান করিয়া দিনযাপন করিতে 
হয়।” 
ভাগ্্য। 
মানুষের মতিগতির কিছুমাত্র স্থিরত্ব নাই, প্রা যে ভীবে 
চলিতেছে,কাল হপ্নত আর সে ভাব থাকিবে না,এগ্য সদ সর্বদা 
অনিশ্চিত অবস্থায় কাটাইতে হয়। যদি সকলেই কি ভাবে সংগার- 
, পথে অগ্রসর হইতে হইবে, স্থির জানিয়! নীতি অনুমারে” কার্ধ্য 
করে,তাহা হইলে সংসারে ঘোর পরিবর্তন জনিত কাহাকেও সহসা 
কৌন কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। অবস্থার পরিবর্তনে 'আনৃষ্টা 
বীন/ বলিয়া আমর! স্থিরপিদ্ধান্ত করিম! লই, কিন্তু সত্য কথা 
বলিতে হইলে, আমরা অবশ বলিতে বাধ্য যে, আমাদের এরপ 
পরিবর্তন, কেবলমাত্র মানসিক ছূর্বলতার পরিচয়; ষাহারা 
বিজ্ঞ ও মেধাবী, তাহার! এসকল পরিধর্তনের প্রতি দৃষ্টিপাত 
না করিয়া, শ্বচ্ছনে দিনাতিপাত করেন। এমারশন বলিয়া- 
»ছেন__-“লঘুচেতার1 দৃষ্টবাদী, তাহারা সময়ের মুখাপেক্ষী 
হইয়া থাকে, কিন্তু উদ্ভোগী পুরুধ শুদ্ধমাত্র কার্য ও 
কারণের উপর নির্ভর করে।” যাহারা কাধ্যজগতে প্রাধান্ত 
লাভ করিয়াছেন, তীঁহার1 সকলেই এক বাক্যে বলিয়! থাকেন, 
“কার্ঘ ভিন্ন উন্নতি নাই” উদ্দেন্ডের সঙ্গে সঞ্গেই কার্ধ্যের বিকাপ: 
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হয়; প্রাণপণ যত্বে, অধ্যাবসায় দহ রার্ধে ব্রতী হইলে. তাহাতে 
দিক্ষল হুইবার কোন সম্ভাবনাই নাই ।» গোয়েখ -বঙিয়াছেন--_ 
“মেধাবী লোকের গ্রতি কমলার কৃপারৃষ্টি হইয়া থাকে ।” 'ভাগ্য- 
ক্রমে যদি খের সময় উপস্থিত হয়,মে সময়ে ে ব্যক্তি বিশের্ষ 
বিবেচনার সহিত কার্য করিতে পারে, তাহারই স্বথ স্থায়ী হয়, 
নতুবা অল্লদিনেই যথাসর্বপ্ব নষ্ট হইয়া পুনরায় সে ব্যক্তি 
ছুঃখের ছুরবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। সেক্সপিয়ার বলিয়া- 
ছেন_-“আমর] দৈব বলিয়া যাহ! সিদ্ধান্ত করি, প্রকৃত পক্ষে তাহা 
দৈর নহে,আমাদের খু হ্ব কার্য অনুষ্ঠানের পরিচয় মাত্র 5 আমা- 
দের উদ্যম ভঙ্গ হইলেই বিবিধ বিড়স্বন! ঘটি! থাকে,কিন্তু উত্সাহ 
€ অধ্যবসায় সহ কার্যে ব্রতী থাকিলে, উত্তরোতর শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন 
ইইবার কথা। ফে কাধ্য অন্তে করিয়াছে, তাহা আমার, 
দ্বারা কদীচ সম্পন্ন হইছে না, কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রাপর হইবার 
পূর্বেই যদি মনে'মনে এইরূপ সিন্ধাত্ত করি, ভাহা হইলে 
আমাদের সফলতা লাভের সম্ভাবনা (কোথায় € পরিশ্রম, ধৈর্ধা, 
'ভবিষাৎ দৃষ্টি,কৌশল, প্রতিজ্ঞাপূরপ)কার্ধ্য সাধনে উদ্যোগ 'ও বিজ্ঞতা 
ছ ক্ষাধ্যনির্ববাহকরণ সংলার়ে উন্নতি সাধনের মুলমন্ত্রঃ মিঃ 
শিলার সম্পূর্ণ অদৃ্টবাদী ছিলেন, ভ্তিনি বলিকাছেন-_“অদৃষ্ট ভিন্ন 
গতি নাই, আমর যাহ। ইব বলিয়। উল্লেখ করি, ভাছাই আমাদের 
চিরমগতি ।” অমারশনের' পুনরুক্তি “মানুষ বলে--কপালে: 
গা থাকিলে, সাফল্য লাভ হয়' না। লাভের জন্ত দি কর্ম হয় 
সেই কার্ধ্য সম্পন্ন হইলে, লাভ না হইবে কেন? ইহাতে ভাগা- 
ভাগা কি? ধখন খাহ! করিব, তগ্ছিধষ়ে শ্রস্তব্যের নির্ভরতা চাই? 
নিজের উদ্দেশ্য ঠিক ঘাফিলে,কোন পক্ষেই প্রতিবন্ধক ঘটিবে না।' 
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যে ব্যক্তির কার্ধা সাধনে উদ্যোগ বা তৎপরতা নাই, সে. ব্যক্তি 
ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয্বা নিশ্চিত হইতে পারে না ।”এযডিশন 
€অদৃষ্ট? সম্বন্ধে বলিয়াছেন_-সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের লক্ষ এই 
ঘষে, কতক লোকের বিশ্বাস ঘ্নে, তাহাদের প্রতি জগদীক্ষরের চির 
সআভিশম্পাত, এ কারণ, তাহারা বার্ধক্য রয়দেও দারিদ্রতার 
ঘোর অত্যাচার সহা করে? ভাগ্যলঙ্গী তাহার প্রতি আজন্ম. 
রাল বিযুখ, কিন্তু অন্যের প্রতি তিনি সু প্রসন্জা খাকেন। অনেক 
রময়ে দেখিতে পাওয়া য়ায় যে, কাজের লোক হইয়াও কেছ 
নদীতে নদীতে মহন্ত ধরিয়। সময় লষ্ট করে) কেহবা লাভের 
ব্যবসায় নিযুক্ত থাকিয়াও  ক্রোধস্বভাঁৰ প্রযুক্ত অধীন কর্মমচারী- 
গণের প্রতি গীড়ন করে, অগত্যা তাহারা তাহাকে ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া যার, কার্ধাদক্ষ লোক কর্মতাঁগ করিয়া যাইলে, ব্যবসায়ী 
তদ্দণ্ডে সেরূপ উপযুক্ত লোক ন! পাঁইতে পারেন, একারণ তাহার . 
ক্ষতি হইবার সম্যক সম্ভাবনা; কাহার ওবা যে ব্যবগায় ছুই 
পয়পা আসিতেছে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি নাই, অথচ রিষ্বাস্তরে 
তিনি গুরুতর পরিশ্রম করিতেছেন ; কেহব!'একদ্রিকে বাবসায় 
অন্থ্রাণী, অন্তপক্ষে স্থুরাসক্ত ; কাহারওবা সততার সহিত কার্যে 
নিযুক্ত থাকিয়া সময় কাটিতেছে বটে,কিন্ত তিনি সর্বদাই ভ্রমাত্বক 
জবা তাহার তৎকাধ্যসম্বন্ধে রিজ্ঞতা নাই। শত সহত্র ব্যক্তি 
কেবলমাত্র নাম স্বাক্ষর করিয়া, চঠাৎ রড় মাজ্ষ হইবার কামনায় 
প্রতারকের প্রতি বিশ্বাস রূরে এবং অসৎ উপায়ে ধনাগম 
চেষ্টায় পুর্ব অবস্থার বৈলক্ষণা রটাইয়া থাকে। অসতী সহধর্শিনীর 
প্রতি ইহ জীবনে কখন ভাগ্যবান হইতে পারে না! যাহার 
প্রাতরুখান, গুরুতর শ্রম, বিচক্ষণতা, উপায়ের প্রতি মম্য কৃষ্টি 
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এবং সততায় পূরণনির্ভর/মে বাক্তিকে কখন ছুরাৃষ্টের গীভ়ন ভোগ 
করিতে হয় ন|। নির্বোধ লোৌকেই আপনাকে হতভাগ্য বিবে- 
চনা করিয়া আপ করে) কিন্ত যাহাদের ছ্তাব রত ভা 
এরং পরিশ্রমে কদাচ কাতর নহে, ভাহারা! ভাগ্যদেবীর গ্রহে- 
লিকার কদাচ সম্কুচিত হয় না, কিন্তু যখন আমি কোন মুদ্খানার 
দোকানদারকে দিন দিন শৌঁচনীয় অবস্থাপন্ন হইতে দেখিতে 
পাই, ক্রমে ক্রমে তাহাঁর র্যবসা বন্ধ হইয়! আসিতেছে জানিতে 
পারি, অহার দোকানে গ্লিনিষ পাত্র আর কিছু নাই বুঝি, তখনই 
" দুর্ভাগ্যের কথা৷ আমার হ্থৃতিগথে উদয় হইতে থাকে। জালম্ত, 
'অমিতব্যয়, আতিশযা, বাহাড়ম্বর, মন্তপান ও প্রতারণাদি কার্যে 
বাছারা মংঘত, তাহারা ভিন্ন গরননময়ী কমলার কৃ্াঁষ্টি হইতে 
কাহাকেও বঞ্চিত হইতে হয় না।” | 
উদ্দামণীল ব্যক্তিকে কদাট ভাগ্য বিভ্রাট ভোগ করিতে হয় না), 
যেহেতু উদ্যোগ মৌভাগোর মোপান। আমর নিম্নে “হিতোপদধেশ' 
হইতে কয়েক ছার উদ্ধৃত করিয়। দিলাম, ধখ1)__ | 
“উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষী, 
দৈবেন দেয়মিতি কাপুকুযা বত্তি। 
দৈবং নিহত্য কুবধ পৌরষমাত্মশক্য| 
মতে কৃতে যদি ন মিধ্যতি কোহত্র দৌয়ঃ।” 


